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বাবা খোকন, 

আজ ২রা অক্টোবর, গান্ধীজী ও শাস্ত্রীজীর 
জন্মদিন। এই পবিত্র দিনে এই বইখানি তোমারই 
হাতে দিলাম। শীস্ত্রীজীর জীবনাদর্শে তোমাকে ভবিষ্যৎ 


জীবনে অনুপ্রাণিত করবে আশা করি | 
বাবা 


ভূষিকা 

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের রচনার কাজ যখন শুরু হইয়াছিল, তখন 
শান্ত্রীজী জীবিত ছিলেন এবং তখন শান্ত্রীজী জনপ্রিয়তার 
Ber শীর্ষে। কৌতুহল হইয়াছিল কি অজ্ঞাত শক্তি এই 
খৰ্বাকৃতি আশীর্ণ মানুষটিকে Beta গতিতে এমন জ্যোতির্ময় 
খ্যাতির উধ্বলোকে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছে। লোককে বুঝাইবার 
জন্য নয়, নিজে বুঝিবার জন্যই, লালবাহাছুরের জীবন 
ও চরিত্র সম্বন্ধে জানিতে উৎস্সুক হইয়াছিলাম | কিন্তু জানিতে 
চাহিলেই জান! সহজে সম্ভব হয় না। যাহার! নীরবে ও নিষ্কাম 
ভাবে কর্ম করিয়া যান, নিজেদের ঢাক নিজেদের ঘাড়ে বাঁধিয় 
পেটান না, শান্ত্রীজী ছিলেন তাহাদেরই একজন। তাই 
অনন্যসাধারণ চরিত্রমাধুর্ষ ও কর্মশক্তির অধিকারী এই মানুষটির 
জীবন সম্পর্কে আমরা সকলেই প্রায় অনবহিত ছিলাম। 
তিনি প্রধানমন্ত্রী হইবার' পর তাহার জীবন সম্পর্কে কিছু 
কিছু তথ্য ও সংবাদ জনসাধারণ্যে প্রকাশিত হইতে GCF I 
অবশ্য তাহাও যথেষ্ট ছিল ail কিন্তু তাহার প্রধানমন্ত্রিত্ 
গ্রহণের অল্পকালের মধ্যেই তিনি যে অসাধারণ দৃঢ়তা ও 
মনোবলের পরিচয় দেন, তাহ! কেবল তাহার স্বদেশবাসীকে 
নহে, বিশ্ববাসীকেও মুগ্ধ করে। তাহার সম্পর্কে আরো তথ্য 
ও সংবাদ প্রকাশিত হইতে থাকে। 

এই বিক্ষিপ্ত তথ্য ও সংবাদসমূহ হইতেই তাহার জীবন, 
আদর্শ ও চরিত্র সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ চিত্র আমার মনে 
গড়িয়া উঠে। এইভাবে এই জীবনী রচনার স্বত্রপাত হয়। 

কিন্তু সে জীবনী রচনা শেষ হইবার পুবেই যে তাহার 
সুমহৎ জীবন-নাট্যের অবসান হইবে, তাহা স্বপ্নেও কল্পনা, 
করি নাই। যাহা স্বপ্রাতীত, তাহাই ঘটিল। 


[৮] 

আজ ২রা অক্টোবর। তাহার পুণ্য জগ্মতিথি। এই 
সুপবিত্ৰ দিনে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি তাহার প্রতি আমার 
অন্তরের গভীরতম শ্রদ্ধা-ভক্তির নিদর্শনরূপেই প্রকাশ 
করিতেছি। 

এই পুস্তকের রচনা ও প্রকাশনার কাজে আমি আমার 
বহু শুভান্ুধ্যায়ী বন্ধুর সহায়তা লাভ করিয়াছি। প্রাক্তন 
কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী ডাঃ মনোমোহন দাশ, ভূমি ও ভূমি-রাজন্ব 
এবং সেচ ও জলপথ বিভাগীয় মন্ত্রী অধ্যাপক শ্রীশ্যামাদাস 
ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, ইণ্ডিয়ান ইন্স্টিট্যুট অব 
টেকনলজির ইংরেজী ভাষ! ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক 
শ্রীবিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী, বারাণসীর সি. এম. আযাংলো- 
বেঙ্গলী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঅহিভূষণ ভট্টাচার্য, বর্ধমান 
বিশ্ববিগ্তালয়ের ইংরেজীর অধ্যাপক গ্রীঅহিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, 
বিভিন্ন দূতাবাস, ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ, আকাশবাণী প্রভৃতি বহু 
বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সংস্থা আমাকে নানা ভাবে সাহায্য 
করিয়াছেন ও উৎসাহ দিয়াছেন। আমি সেজন্য তাহাদিগকে 
কৃতজ্ঞতার সহিত আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। ৰ 

এই পুস্তকের রচনায় ও প্রকাশনায় আমাকে বিশেষভাবে 
যাহার! সাহায্য করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে প্রখ্যাত 
জীবনীকার Baty দাসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি 
আমার অম্থজপ্রতিম, সুতরাং ধন্যবাদ দিয়া তাহাকে লজ্জ! 
দিব না। 

১ শ্ৰীপ্রহলাদকুমার প্রামাণিক 
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ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যীর৷ ছিলেন পুরোভাগে, 
ধারা ছিলেন নেতা” যাঁরা ছিলেন সেনাপতি, তারা একে একে 
সবাই অস্তমিত হয়েছেন | গান্ধীজী নেই, সর্দার বল্লভভাই 
প্যাটেল নেই, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ নেই, 
পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ নেই, নেই ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ,_ 
আছেন কেবল জওহরলাল নেহরু । ভারতের রাজনীতির 
রাত্রির আকাশে তিনি একাকী বিরাজ করছেন পুণিমার 
চন্দ্রের মতো । কবিরা বলেছেন, শত নক্ষত্র কি করবে, 
চন্দ্র একাই তমোহনন করবে। সে কথা খুবই সত্যি। 
নেহ্‌_রুর BAY ব্যক্তিত্বের জ্যোতিঃপ্রভায় কেবল ভারতের 

দিগন্ত নয়, পৃথিবীর দিগন্তও আলোকিত হয়ে আছে। 
কিন্তু পুণিমার চাদেরও col ক্ষয় আছে, আছে 
অমানিশা। সে ক্ষয়ের চিহ্ন আজ we একদিন 
চিরযৌবন ধার ললাটে জয়তিলক পরিয়ে দিয়েছিল, সেই 
নেহরুর দেহেও বার্ধক্যের ছায়া পড়েছে । তাই fe 
জেগেছে মানুষের মনে, প্রশ্ন উঠেছে দেশে__নেহরুর 
পর কে? যখন নেহরু থাকবেন না, তখন শত সংকটের 
> 


আমাদের লালবাহাছুর 


সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে দেশের তরণীকে তীরে ভেড়াবে কে-_ 
কই সে কর্ণধার ? 


বিদেশী সাংবাদিকরাও প্রশ্ন করতেন নেহ্‌রুকে__ 
“আপনি তো ছিলেন গান্ধীজীর উত্তরাধিকারী । আপনার 
উত্তরাধিকারী কে 2” 

ARF হেসে বলতেন, “ভারতের চল্লিশ কোটি মানুষ 
তাদের নেতা বেছে নেবেন। তাদের হয়ে আমি তাদের নেতা 
বাছতে যাবো কেন? সে যে আমার পক্ষে স্পর্ধ। হবে |” 

সাংবাদিকরা বলতেন, “ধরুন, তাদের যদি সে ক্ষমতা 
না থাকে ?” ৰ 

নেহরু দৃঢ়তার সঙ্গে বলতেন, “সে ক্ষমতা তাদের 
আছে। তাদের সে ক্ষমতা নেই ভাবতেও আমার খারাপ 
লাগে।” 

সাংবাদিকরা বলতেন, “আপনার বন্ধুদের মধ্যেও অনেকে 
বলেন, আপনি যদি আপনার উত্তরাধিকারী স্থির ক'রে না যান, 
তবে প্রধান মন্ত্রীর পদ নিয়ে নেতাদের মধ্যে যে কলহ-বিবাদ 
শুরু হবে, তাতে দেশের সর্বনাশ ঘটবে । তাছাড়া, আপনি 
যে কাজ শুরু করেছেন, তা শেষ করবার জন্যেও আপনার 
ঠিকমতো কাউকে তৈরি ক'রে যাওয়া দরকার 1” 

নেহরু বলতেন, “দেশ তা তৈরি ক'রে নেবে, সে 
ক্ষমতা তার আছে 1” 


২ 
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গণতন্ত্র সম্পর্কে CA রুজীর ছিল এমনি দৃঢ় বিশ্বাস। 
রাজারা তাদের উত্তরাধিকারী স্থির ক'রে যান। যেসব 
দেশে স্বৈরাচারী একনায়ক শাসন রয়েছে, সেখানেও প্রায়ই 
একনায়করা তাদের উত্তরাধিকারী মনোনীত ক'রে যান। 
কিন্তু গণতন্ত্রের দেশ ভারতে__যেখানে কোটি কোটি মানুষ 
তাদের আপন ভাগ্য-বিধাতা__? 


তবু নেহরু যে নিশ্চিন্ত ছিলেন বল! যায় না। কারণ, 
ক্ষমতার লোভ বড় ভয়ংকর । দেশের স্বার্থ ভুলে দেশের 
নেতার! যদি ক্ষমতার লড়াইয়ে মত্ত হন, তবে? তাছাড়া, 
তিনি জানতেন, কংগ্রেসের মধ্যে বিভিন্ন আদর্শের মানুষ 
আছেন। . এই রকম বিভিন্ন আদর্শ কংগ্রেসের জন্মকাল 
হতেই তার মধ্যে রয়েছে । সেজন্যে একদা তাকে তার 
বিরোধীদের সঙ্গে কম সংগ্রাম করতে হয় নি। একদিন 
পুর্ণ স্বাধীনতার দাবি ঘোষণ। করবার জন্যে কংগ্রেসের মধ্যে 
তাকে ও তার সমর্থকদের সংগ্রাম করতে হয়েছিল। আজ 
ভারত স্বাধীনতা পেয়েছে । কিন্তু তার পরেও সমাজতন্ত্র, 
সহাবস্থান ও জোটনিরপেক্ষ নীতির আদর্শ গ্রহণ করাবার 
জন্যেও তাকে কম সংগ্রাম করতে হয় নি। উপযুক্ত নেতার 
অভাবে দেশ ও কংগ্রেস এইসব নীতি ও আদর্শ ত্যাগ ক'রে 
বিপথে চালিত যে হবে না, তার স্থিরতা কি? 

তাই তার পরে কে ভারতের নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন 
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তিনি ভারতকে যে সমাজতন্ত্র, সহাবস্থান ও জোটনিরপেক্ষ 
নীতিতে বিশ্বাসী ক'রে তুলেছেন, কে সেই আদর্শ ও 
বিশ্বাসকে কাজে পরিণত করবেন, কে সেই উপযুক্ত 
ব্যক্তি_এই চিন্তা নেহ্‌রুর মনকেও দোলা দিত। তিনি 
দেশের সামনের সারির নেতাদের সম্বন্ধে মনে মনে বিচার 
ক'রে দেখতেন। জয়প্রকাশ নারায়ণ, Age মেনন, 
বিজু পট্টনায়ক, Fi ইন্দিরা, এঁদের অনেকের কথাই মনে 
পড়তো! | কিন্তু অনেক ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত একজনকেই 
তিনি তার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী বলে মনে করেছিলেন, 
যিনি হবেন বিশ্বশান্তির দূত, গান্ধীজীর উত্তরসাধক, গান্ধীজীর 
মতবাদে ও আদর্শে বিশ্বাসী, দেশের শান্তি ও স্বাধীনতা রক্ষার 
জন্য প্রাণ দিবেন, জনদরদী, নিভাক শান্তির সৈনিক, ভারতীয় 
আদর্শে বিশ্বাসী, গণতন্ত্রে আস্থাবান, ভারতের দীনতম 
সাধারণের প্রতিনিধি--নির্লোভ ও দৃঢ়চেতা, আর যিনি তার 
আরদ্ধ কাজ শেষ করবেন। অবশ্য তার নাম এ প্রসঙ্গে 
তিনি কোনদিন মুখে উচ্চারণ করেন নি। তবে তার 
জীবনের শেষ কিছুদিনের কার্যকলাপ থেকে তা অনেকেই 
অনুমান করেছিলেন | বিশেষতঃ ১৯৬৪ সালের ১১ই 
জানুয়ারি নেহরু যখন বললেন, _“আমার কাজকর্ম 
আপনাকেই দেখা-শোনা করতে হবে 1” 

সেই একজন আর কেউ নন, ইনি হলেন আমাদের 
ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাছুর শাস্ত্রী । 
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নেহুর্রজীর সঙ্গে শাস্ত্রীজীর পার্থক্যটা সহজেই লোকের 
চোখে AGI নেহ রুজী জন্মেছিলেন ভারতের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ অভিজাত পরিবারে | তিনি আশৈশব মানুষ হয়েছিলেন 
অগাধ এশ্বর্ষের মধ্যে তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন 
বিলাতে__তীর শিক্ষা-দীক্ষা ও চরিত্রের উপর ইউরোপের 
প্রভাব ছিল অপরিসীম । তিনি কৈশোর থেকেই ভারতের 
বাইরে অসংখ্য দেশ পর্যটন করেছিলেন । 

কিন্তু লালবাহাছুর এ সব দিক থেকে ছিলেন ce রুর 
সম্পূর্ণ বিপরীত। ভারতের লক্ষ লক্ষ সাধারণ দরিদ্র পরিবারের 
একটিতে তিনি জন্মেছিলেন । তিনি মানুষ হয়েছিলেন 
দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যে । তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন 
এদেশেই-_তাও অনিয়মিত শিক্ষালয়ে । তার শিক্ষা-দীক্ষা 
ও চরিত্রের উপর পাশ্চাত্যের ছাপ একেবারেই ছিল না__ 
তার শিক্ষা-দীক্ষা ও চরিত্র সম্পূর্ণরূপে এদেশীয় ছাচে ও 
আদর্শেই গঠিত হয়েছিল। তিনি প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভের 
আগে ভারতের বাইরে নেপাল ছাড়া আর কোথাও যান নি। 
নেপালেও গিয়েছিলেন পরিণত বয়সে-_কুটনৈতিক কার্যে | 
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নেহ্‌রুর চরিত্রে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাব এতো 
বেশি ছিল যে, তীর বিরুদ্ধবাদীরা অনেকে তাকে প্রকৃত 
ভারতীয় বলে স্বীকার করতেও HIS হতেন-_অনেকে 
তাকে বিদ্রপ ক'রে বলতেন “ভারতের শেষ ইংরেজ শাসক’, 
ভারতের শেষ গভর্নর-জেনারেল? । নেহ রু-বিরোধীদের 
এই কটুক্তি অসত্য ছিল সন্দেহ নেই। নেহ রু-চরিত্রে 
প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কতির এক অপুর্ব মিলন ঘটেছিল, 
তবে তাতে পাশ্চাত্য সভ্যতার রঙের জৌলুস ছিল বেশি। 
সত্যি, ইউরোগীয় পোশাকে তাকে একজন প্রকৃত ইউরোপীয় 
বলেই মনে হতো । ভারতীয়রা যে ইউরোগীয়দের চেয়ে 
দেহে, মনে, বুদ্ধিতে কোন অংশে খাটো নয়-_তাকে দেখলে 
বিনা তর্কেই ইউরোগীয়দের তা স্বীকার করতে হ'তে । 
. এদিক থেকে যেন নেহ্‌রুজী নিজে ছিলেন সভ্যতা-গবিত 
ইউরোগীয়দের মুখের মতো জবাব | 

আর শান্ত্রীজীর দেহে ইউরোগীয় পোশাক কোনদিনই 
ওঠেনি । প্রধান মন্ত্রী হওয়ার পর শান্ত্রীজী ইংলণ্ড ও 
সোভিয়েট দেশ ঘুরে এসেছিলেন ধুতি পরেই-_কেবল কড়া! 
শীতের দায়ে কোট একখানা বরদাস্ত করেছিলেন। পাশ্চাত্য 
সভ্যতা-সংস্কতির প্রতি তিনি বিরূপ বলেই যে দেশী 
পোশাকে বিদেশে গিয়েছিলেন, তা নয়। এতেই তিনি 
অভ্যস্ত, এটাই ছিল তার পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক । তাই 
| শাস্ত্রীজী যখন প্রধানমন্ত্রী হলেন, তখন কোন কোন বিদেশী 
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কাগজও এই ব'লে মন্তব্য করেছিল যে, এতোদিনে একজন 
প্রকৃত ভারতীয় ভারতের প্রধানমন্ত্রী হলেন । 

নেহ রুজীর সঙ্গে শাস্ত্রীজীর এতো৷ পার্থক্য থাকা ATES 
EBA শাস্ত্রীজীকেই মনে মনে তীর উত্তরাধিকারী স্থির 
করেছিলেন কেন? শাস্ত্রীজী নেহ.রুজীর সঙ্গে দীর্ঘদিন 
ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছিলেন। শাস্ত্রীজীর বলিষ্ঠ চরিত্র, 
রাজনৈতিক সততা, আদর্শ ও বুদ্ধি, ক্ষমতা ও পদ সম্পর্কে 
ওদাসীন্য, অক্লান্ত কৰ্মশক্তি, দৃঢ়তা, জনপ্রিয়ত-_এইসব 
দুর্লভ গুণ নেহরুজীকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি দেখে- 
ছিলেন, তীর স্বপ্ন ও আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করবার পূর্ণ 
যোগ্যতা কেবল এই মানুষটিরই আছে | তিনি বুঝেছিলেন, 
তার অবর্তমানে ক্ষমতার ছন্দ ও দলাদলি থেকে দেশ ও 
কংখ্রেদকে ইনিই বাঁচাতে পারবেন। নেহ রুজীর মনের 
কথা ভারতের কোটি কোটি মানুষেরও মনের কথা ছিল। 
তাই নেহ্‌রুর মৃত্যুর পর স্থায়িভাবে ভারতের প্রধান 
মন্ত্রী কে হবেন, এ নিয়ে যে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল, 
শান্দ্রীজীর নির্বাচনে তার নিরসন হয়েছিল এবং ভারতের 
কোটি কোটি মানুষ তাদের একান্ত আপনার জনকে তাদের 
নেতারূপে পেয়ে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। তাদের 
সে আশা-আকাঙ্কা ব্যর্থ হয় নি। অল্প কয়েক মাসের 
মধ্যেই “AR সমস্ত ভারতের আশা-আকাঙ্্ষার মূর্ত 
প্রতীক হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন | তার জনপ্রিয়তা! AD 
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আমাদের লালবাহাছুর 
সকল জীবিত নেতাকে ছাড়িয়ে আকাশসীমায় গিয়ে 


পৌছেছিল--জয় শাস্ত্রীজীর জয়’, “জয় নবভারতের জয়’ 


ধ্বনিতে আসমুদ্র-হিমাচলের আকাশ-বাতাস কম্পিত 
হয়েছিল । 


৩ 


২-রা অক্টোবর আমাদের জাতির জীবনে একটি 
পবিত্র দিন। এদিন জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন । ২-রা অক্টোবর পবিভ্রতর হয়ে দেখা দিয়েছে 
আমাদের জাতির জীবনে ৷ এই ২-রা অক্টোবর শান্ত্রীজীরও 
জন্মদিন | | 

বেনারস থেকে সাত মাইল দূরে রেলওয়ে কলোনি 
মোগলসরাইয়ে ১৯০৪ গ্রীষ্টাব্দের ২-রা অক্টোবর তারিখে 
শান্ত্রীজী একটি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তীর 
বাবা সারদাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব ছিলেন দরিদ্র শিক্ষক। পরে 
তিনি এলাহাবাদে কিছুদিন রেভিনিউ অফিসে কেরানীর 
কাজও করেন। লালবাহাছুরের মায়ের নাম রামছুলারী 
দেবী। . 

জন্মের কয়েক মাসের মধ্যে লালবাহাছুরের জীবনে 
একটি দুর্ঘটনা ঘটে । আজকে ঘটনাটি খুব কৌতুককর 
মনে হ’লেও সেদিন তাতে সারদাপ্রসাদের পরিবারে নেমে 
এসেছিল শোকের কালে! ছায়া | 

মেলার দিন। তিন মাসের শিশুপুত্রকে বুকে নিয়ে 
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আমাদের লালবাহাছুর 


WAR করতে গেছেন মা রামছুলারী ৷ প্রচণ্ড ভিড় 
পড়লেন মাটিতে । তার মাটিতে পড়বার আগেই তার 
বুক থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল Sta শিশুপুত্র | রামছুলারী 
চীৎকার ক'রে উঠলেন। কিন্তু কে তীর চীৎকার শোনে ? 
চারিদিকে মানুষ আর মানুষ, মানুষের ঘুর্ণীবর্ত। জনতার 
গর্জনে পুত্রহার! মাতার সে ক্রন্দন হারিয়ে গেল। শিশুর 
ক্রন্দন? তাও কেউ শুনলে! না, শুনতে পেলো ন1 ॥ 
কোথায় গেল শিশু ? সেকি জনতার পদতলে পিষ্ট হয়ে 
ধূলির সঙ্গে মিশে গেল ? 

ভিড় যখন কমলো, তখনও শিশুর কোনো সন্ধান 
মিললো ন! । পুত্ৰশোকে কাতর! রামদুলারী ঘরে ফিরে 
এলেন । বাড়ির ও পাড়ার লোকেরা ছুটলো শিশুর 
সন্ধানে । গেল মেলায়, গেল গঙ্গার ঘাটে, গেল থানায়, 
গেল স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে। 

জনতার চাপে একদিন ছিটকে পড়েছিল যে শিশু» 
সেই যে পরে ভারতীয় জনতাকে নেতৃত্ব দেবে, এই তে 
স্থির ক'রে রেখেছিলেন বিধাতা | তাই সেদিন সে শিশু 
মরলো না । মায়ের বুক থেকে ছিটকে সে জনতার পদতলে 
পিষ্ট হবার জন্যে মাটিতে গিয়ে পড়লো না, পড়লে! 
সকলের অগোচরে একটা ঝুড়ির মধ্যে । 

ঝুঁড়িটা ছিল এক রাখালের ৷ রাখাল তার ঝুড়ির মধ্যে 
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এই শিশুকে আবিষ্কার ক'রে অবাক হয়ে গেল। বুঝলো! 
না কোথা থেকে কিভাবে সেখানে এলো এই শিশু । এটুকু 
বুঝলো, সে আর তার স্ত্রী এতোদিন গঙ্গামাঈয়ের কাছে 
যে শিশু-সন্তানের জন্যে প্রার্থনা করেছিল, গঙ্গামাঈ তাদের 
সেই প্রার্থনা এইভাবেই পুরণ ক'রে দিলেন । রাখাল ঘরে 
ফিরলো! শিশুকে নিয়ে | রাখাল আর রাখাল-বৌয়ের সেদিন 
সন্ধ্যায় আনন্দ আর ধরে না। পিঠে-পুলি ক'রে পাড়ার 
সকলকে খাইয়ে দিল তারা । ঘটা ক'রে গঙ্গা মাঈয়ের 
পুজোও দিল । : 

কিন্তু তাদের আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হলো না। পুলিস 
শিশুর খোঁজ করতে করতে অবশেষে এসে পৌঁছলে! গ্রামে 
__সেই রাখালের বাড়িতে। রাখাল আর রাখাল-বৌ 
কোনমতেই শিশুকে ফেরত দিতে চায় ন! ; বলে, গঙ্গামাঈ 
তাদের দিয়েছেন | কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনেক কান্নাকাটি ক'রে 
চোখের জল ফেলে ফেরত দিতেই হলো শিশুকে। 
রাখাল ও রাখাল-বৌয়ের কোল থেকে শিশু ফিরে এলে! 
সারদাপ্রসাদ ও রামছুলারীর কোলে | 


ছোটবেলা থেকেই শীস্ত্রীজী চেহারায় ছিলেন ছোট । 
তাই তাঁর বাপ-মা ছোটবেলায় তাকে ডাকতেন APR” 
বলে। “নান্হে' শব্দের অর্থ হ’লে, বাংলায় যাকে বলে, 
ক্ষুদে বা ছোট | 
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আমাদের লালবাহাছুর 


নান্হের বয়ন যখন বছর দেড়েক, তখন হঠাৎ তার 
বাবা মারা গেলেন। তখনও মা রামছুলারীর বয়স 
বিশের কোঠায় । বিধবা রামছুলারী তীর শিশুপুত্র ও ছুই 
কন্যাকে নিয়ে অনাথা অবস্থায় ফিরে এলেন তার বাপের 
বাড়িতে | 

রামছুলারী ছিলেন Sta বাপের বড় মেয়ে | তাই অত্যন্ত 
আদরের | এতো! অল্প বয়সে মেয়ে বিধবা! হলেন দেখে বাবা! 
শোকে প্রায় ভেঙে পড়লেন। তিনি মেয়েকে নিজের কাছেই 
রাখলেন, আর তাকে তার স্বামীর বাড়িতে যেতে দিলেন না | 

লালবাহাদুরের মাতামহ হাজারিলাল ছিলেন এক বিরাট 
একান্নব্তী পরিবারের কর্তা। হাজারিলালের ভাইয়েরা, 
ভাইবৌয়েরা৷ এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততি সকলেই একত্র 
থাকতেন। তাই এ বাড়িতে ছেলেমেয়ের অভাব ছিল না । 
তবু বুড়ো হাজারিলাল টার এই বিধবা মেয়ের ছেলে 
নান্হেকেই আদর করতেন সবচেয়ে বেশি। নান্হের জন্যে 
তার আদর ও উদ্বেগের সীমা ছিল না। পরবর্তীকালে 
লালবাহাগ্ুর নিজেই বলেছেন, তার বাবাও তাকে এর 
চেয়ে বেশি আদর করতে পারতেন না । 


মোগলসরাইয়ে দাদুর বাড়িতে থেকেই লালবাহাছুর 
বাল্যকালে পড়াশুনো শুরু করেন। এখানে তিনি তার 
দশ বছর বয়স পর্যন্ত ছিলেন। এঁ সময় তিনি স্থানীয় 
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আমাদের লালবাহাছুর 
মধ্য-ইংরেজী স্কুলের TS শ্রেণীতে পড়তেন। ষষ্ঠ শ্রেণীতে 
পাম করবার পর তাকে দাদুর বাড়ি ছেড়ে যেতে হ’লো 
হাই স্কুলে পড়বার জন্যে বেনারস। বেনারসে থাকতেন 
লালবাহাছ্ুরের মেসোমশাই রঘুনাথপ্রসাদ। রঘুনাথ- 
emt ছিলেন বেনারস মিউনিসিপ্যালিটির হেড ক্লার্ক । 
মধ্যবিত্ত কেরানী হ’লে কি হবে, হৃদয়, চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের - 
fre থেকে তিনি ছিলেন আদর্শ পুরুষ । নিজের কর্তব্য 
ও দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ সচেতন। তাই 
তিনি অকুণ্ডচিত্তেই পিতৃহীন নান্হের অভিভাবকত্ব ও দায়- 
দায়িত্ব গ্রহণ করলেন । লালবাহাছুর মেসোমশাইয়ের কাছে 
থেকেই পড়াশুনো৷ করতে লাগলেন। তিনি ভতি হলেন 
হরিশ্চন্দ্র হাই স্কুলে। 
রঘুনাথপ্রসাদের আথিক সচ্ছলতা ছিল না, কিন্তু 
সচ্ছলতা ছিল হৃদয়ের। পরিবারের ছেলেমেয়েদের 
তিনি ন্নেহে WR মানুষ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন | 
লালবাহাছুরও এই ন্নেহ-যত্বের পরিপূর্ণ অংশই পেলেন। 
ছেলেমেয়ের শিক্ষার প্রতিও রঘুনাথপ্রসাদের ছিল নিশ্ছিদ্র 
মনোযোগ | যাট বছর বয়সে রঘুনাথপ্রসাদ সরকারী 
চাকরি থেকে অবসর নেন। সামান্য যা পেনসন পেতেন, 
তাতে সংসার চলা কঠিন ছিল। তাই তিনি ছোট একটি 
দোকান খুলে বসেন। 
বাল্যকাল থেকেই লালবাহাছুরকে দারিদ্র্যের সঙ্গে 


১৩ 


আমাদের লালবাহাছুর 


সংগ্রাম করতে হয়েছে | তার পিতা ছিলেন দরিদ্র শিক্ষক, 
মাতামহ দরিদ্র গৃহস্থ, মেসোমশাই দরিদ্র চাকুরে। এই 
অবিরাম দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রামেও কিন্তু 
লালবাহাছুরের চরিত্রকে কোনও কালিমা স্পর্শ করে নি। 
তার কারণ,তার বাল্যকালে তীর মাতামহ ও মেশোমশাইয়ের 
Wel হৃদয়বান্‌ মানুষদের সংস্পর্শ । লালবাহাছুর তার 
মাতামহ ও ৮১০ কাছে পেয়েছিলেন AED 
স্নেহ, আত্মসম্মান বোধ, সততার শিক্ষা ও Pet কর্মের 
প্রেরণা | 

লালবাহাছুর বাল্যকালে যে কি রকম আথিক অনটনের 
মধ্যে কাটাতে বাধ্য হয়েছিলেন, সে সম্পর্কে একটি গল্প 
প্রচলিত আছে। গল্পটি হ’লো এই যে, পারানির পয়সা 
না জোটায় তাকে প্রায়ই নদী সাঁতরে ইস্কুলে যেতে VTS | 
এই প্রচলিত কাহিনীটি অবশ্য সত্য নয়। আদল কাহিনীটা 
অন্য রকম | - 

একবার এক মেল! হয়েছিল বেনারসে। লালবাহাছুর 
তার বন্ধুদের সঙ্গে GA দেখতে গিয়েছিলেন নদী পার 
হয়ে। তীর! সারাদিন মেলায় ঘুরে ঘুরে কাটালেন। 
এবার সকলে বাড়ি ফেরার জন্যে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু 
লালবাহাছুর তাদের সঙ্গে ফিরতে রাজী হলেন না, বললেন, 
পরে যাবো। সন্ধ্যা হয়ে এলো। বন্ধুরা সকলে নৌকোয় 
ক'রে ওপারে ফিরে গেলো! | শুধু গেলেন ন! লালবাহাছুর I 
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আমাদের লালবাহাছবর 


লালবাহাছুর বন্ধুদের চলে যাওয়ার প্রতীক্ষায় ছিলেন। 
বন্ধুরা নৌকোয় ক'রে চ*লে গেলে তিনি নদীতীরে এলেন 
এবং ঝাঁপিয়ে পড়লেন নদীতে ৷ খেয়াঘাটে যারা ছিল, 
তারা সকলেই হৈ হৈ ক'রে উঠলো । কিন্তু লালবাহাদুর 
হাসিমুখে প্রায় আধ মাইল চওড়া দারুণ গভীর নদী সাঁতরে 
পার হয়ে এপারে এসে উঠলেন | তার কাছে নৌকোর ভাড়া 
দেওয়ার মতো! পয়সা ছিল না। কিন্তু crea তিনি 
বন্ধুদের জানাতে চান নি। তাই বন্ধুরা চলে আসবার পর 
একাই তিনি গঙ্গাবক্ষে পাড়ি দিয়েছিলেন । এতখানি ছিল 

তার আত্মসম্মান বোধ | 
লালবাহাছুর খুব ভালো! সাঁতার জানতেন । বাল্যকালে 
তিনি দুবার প্রায় পুকুরে ডুবতে ডুবতে বেঁচে গিয়েছিলেন 
একবার তিনি একা ডুবতে বসেন নি, বসেছিলেন তাদের 
স্কুলের হেডমাস্টারের তিন বছরের শিশুটিকে ঘাড়ে নিয়েই। 
সাতার না জানবার এই বিপদৃই সম্ভবত তাকে পরে এমন 

নিপুণ ও দুঃসাহসী সাতারু ক'রে তুলেছিল । 
লালবাহাছুর পরবর্তীকালে ঠাটা ক'রে বলেছিলেন, 
“আমি চেহারায় এতটুকু, তাই অন্যান্য বড় ছেলেরা আমার 
সঙ্গে খেলতে চাইতো না। আমি সেজন্যেই ছোট ছোট 
ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা করতে এতো ভালোবাসি” 
ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা করতে শাস্ত্রীজী 
ভালোবাসতেন সত্য, তবে তিনি যে তার ছোট চেহারার 
১৫ 


আমাদের লালবাহাছুর 
জন্যে ছোটবেলায় খেলাধুলো করতেন না, তা নয়। তিনি 
ও তার মাসতুত ভাইর! রোজ ইস্কুল থেকে ফিরে ফুটবল বা 
হকি খেলায় মেতে উঠতেন। অবশ্য, সত্যিকার ফুটবল, 
হকিবল বা হকি-স্টিক কেনবার পয়সা ছিল না তাদের । 
তারা খেজুরফুল ্যাকড়ায় পৌটলা বেঁধে তাকেই বলরূপে 
ব্যবহার করতেন। cH বড় হ’লে সেটা হ’তে৷ 
ফুটবল। আর CHAI ছোট হ’লে সেটা হতো হকি- 
বল। আর হকি-স্টিকের জন্যে ছিল গাছের বাঁকা ডাল। 
তাদের এই খেল! তীদের ধনীর দুলাল সহপাঠীদের সত্যিকার 
ফুটবল ও হকি খেলার চেয়ে কম আনন্দের বা কম উত্তে- 
Bata ছিল না । 

পরবর্তী জীবনেও খেলাধুলোর প্রতি লালবাহাছুরের 
আকর্ষণ ছিল অটুট । ক্রিকেট খেলার প্রতি এই আকর্ষণ 
তার শেষ জীবন পর্যন্ত প্রবল ছিল। 
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লালবাহাছুর খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন না সত্যি, তবে 
তিনি ভালো ছাত্র ছিলেন। ইংরেজী আর ইতিহাস ছিল 
তীর প্রিয় বিষয় । তার নিল ইংরেজী উচ্চারণের জন্যে 
শিক্ষকরা সর্বদা তীর প্রশংসা করতেন | তিনি যখন চতুর্থ 
শ্রেণীতে পড়তেন, তখন একবার ইন্দৃপেক্টর এসেছিলেন 
স্কুলে। তিনি ক্লাস পরিদর্শন করবার সময়ে শিক্ষকমশায় 
লালবাহাদুরকে ক্লাসের সেরা ছাত্র হিসাবে দেখিয়ে দিলেন। 
ইন্্পেক্টরমশীয় লালবাহাছুরকে তাদের ইংরেজী বই থেকে 
কিছুটা পড়তে দিলেন। লালবাহাছুর সেটি সুন্দর ও 
নির্ভুলভাবে পড়লে ইন্সৃপেক্টরমশায় তার কাছে এগিয়ে 
এলেন এবং তার পিঠ চাপড়ে তারিফ করলেন। সাহিত্য 
বিষয়ে লালবাহাছুরের আগ্রহ ছিল ছোটবেলা থেকেই। 
হিন্দী ও উৰ্দু সাহিত্য ছিল তার আদরের সামগ্রী 1 পরবর্তী- 
কালে তিনি হিন্দী ভাষায় বিখ্যাত মহিলা-বিজ্ঞানী মাদাম 
ক্যুরীর জীবনী লিখেছিলেন। আর লিখেছিলেন ‘ভারত ছাড়’ 
আন্দোলনের ইতিহাস-_অবশ্ঠ এই ইতিহাসখানির রচনার 
কাজ আর শেষ হয় নি। By কবিতার প্রতি তার 
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প্রীতি কারে! অজানা ছিল না । উর্দু কবিদের যে আৰৃতি- 
অনুষ্ঠান বা মুসায়েরা হয়, তাতে যোগদানের নিমন্ত্রণ পেলে 
তিনি কখনও না গিয়ে পারতেন না। একবার তিনি তার 
বন্ধুদের সঙ্গে রেলে ক'রে পুনা থেকে বোম্বাই যাচ্ছিলেন | 
পথে এক বন্ধুর সঙ্গে Uy কবিতা আবৃত্তি করবার প্রতি- 
যোগিতা হলো । ছু'জনেই একের পর এক By কবিতা 
আওড়ে চললেন। ট্রেন যখন বোম্বাই পৌঁছলো, তার 
আগেই বন্ধুটির কবিতার পুঁজি শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু 
লালবাহাদুরের কবিতার পুঁজি তখনও শেষ হয়নি। ফলে 
বন্ধুটিকে হাসিমুখে হার মানতে হয়েছিল | 

কিন্তু ছোটবেল! থেকেই পাটাগণিতে লালবাহাছুর কাচ! 
ছিলেন | তবে বীজগণিত ও জ্যামিতি ভালে! জানায় অঙ্কের 
পরীক্ষায় তাকে কখনো অসুবিধায় পড়তে হয়নি । পাটা- 
গণিতে যে নম্বর ঘাটতি পড়তো, বীজগণিত ও জ্যামিতিতে 
খুব বেশি নম্বর তুলে তিনি ত| অবাধে পুষিয়ে নিতেন । 

লালবাহাদুরের জানবার ও শেখবার ঝৌক চিরদিনই 
ছিল প্রবল। জ্ঞান সঞ্চয়ের বিষয়ে তিনি কখনও এতটুকু 
ক্ষান্ত থাকতেন না, হাতের কাছে যে কোনও বই পেতেন 
তাই পড়ে ফেলতেন। সব বই যে তিনি বুঝতে পারতেন, 
এমন নয় । তবু পড়বার নেশায় তাকে পেয়ে বসতো | 
বই পেলে তা শেষ কর! চাই-ই। 

ইস্কুলে শিক্ষকরা সকলেই তাঁকে আদর করতেন। 
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সম্ভবত তীর ছোট্ট ফুটফুটে চেহারাটি সকলের মনে CRTRA ' 
উদ্রেক করতো । তাছাড়া লালবাহাছুর চিরদিনই ছিলেন 
সৎ আর বিনয়ী। তীর শান্ত মিষ্টি স্বভাব শিক্ষকদের 
আকর্ষণ না ক'রে পারতো না | 
লালবাহাছুরের চরিত্রের বিশেষ একটি গুণ ছিল তার 
বিনয় ও মিষ্ট ব্যবহার | এই গুণটি তাকে পরবর্তা জীবনে 
রাজনীতির ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল । রাজ- 
নীতির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অজাতশত্র । যেখানে দলাদলি 
সেখান থেকে তিনি কেবল দুরেই থাকতেন না, তীর সততা, 
বিনয় ও মিষ্ট ব্যবহার এই দলাদলি দূর ক'রে মীমাংসা ও 
মিলনের আবহাওয়া স্থষ্ট্ি করতে বিশেষভাবে সাহায্য করতে| | 
ছোটবেল! থেকেই নানকের বাণীর ছুটি কলি Sta কাছে 
মন্ত্রের মতো হয়ে উঠেছিল। এই কলি ছুটি হলো ঃ 
“নানক নান্হে হ্যায় রহো, জ্যায় সে নান্হী ছুব 
আউর রুখ শুখ, জায়েঙ্গে, দুব খুব কী খুব ৷” 
অর্থাৎ, ওহে নানক, ঘাসের মতন ছোট হয়ে থাকো, 
অন্যান্য গাছ শুকিয়ে যাবে, কিন্তু ঘাস চিরশ্যামল হয়ে 
থাকবে। এই ছুব বা দুর্বার মতো ছোট হয়ে থাকবার 
বাণীটি লালবাহাছুর বাল্যকাল থেকেই ভাবে চিন্তায় ও কাজে 
অনুশীলন করতেন | আর একটি বাল্যকালের ছোট্ট ঘটনা 
তার জীবনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল | তখন তার 
বয়স বছর ছয়-সাত হবে । বন্ধুদের সঙ্গে প’ড়ে লালবাহাদুর 
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একটি বাগানে ফল চুরি করতে গিয়েছিলেন । বন্ধুরা গাছে 
উঠে ফল পাড়তে লাগলো । লালবাহাছুর কিন্তু এতোদুর 
এগোতে পারলেন না। পাশের এক ঝাড় গাছ থেকে 
তিনি কিছু ফুল তুললেন। এই সময় হঠাৎ বন্ধুরা বিপদের 
সংকেত করলো! এবং দ্রুত পাঁচিল ডিঙিয়ে কোথায় অদৃশ্য 
হয়ে গেল। কিন্তু নান্হে -হুকচকিয়ে দাড়িয়ে রইলেন । 
বাগানের মালী এসে পড়লো । পালাতে না পেরে নান্হে 
ধরা পড়ে গেলেন । মালী নান্হেকে বেশ কষে ছু-চার ঘা 
দিলো | নান্হে প্রতিবাদে বলতে লাগলেন, “আমি গরীব, 
আমার বাবা নেই, তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে 
মেরো না” 

নান্হের কথা শুনে ঈষৎ হেসে মালী নান্হেকে ছেড়ে 
দিলো । বললো, “তুমি গরীব, তোমার বাবা নেই, 
সেইজন্যেই তো, খোকা, তোমার ভালে! হওয়া উচিত। 
অন্যান্যদের মতো দুষ্ট, হ'লে তোমার চলবে না।” 

মালীর এই কথাগুলি সেদিন নান্হের কাঁচা নরম মনে 
চিরদিনের মতো দাগ রেখে ছিল। ভুমি গরীব, 
তোমার বাবা নেই, তাইতো তোমার আরও বেশি ক'রে 
ভাল হওয়া উচিত। শত উপদেশে, শত শাসনে যা 
হতো না, এই ক্ষুদ্র ঘটনা ও FH কথাগুলি তা করলো! । 
এইভাবে বিনয় ও সতত! লালবাহাছুরের চরিত্রের স্থৃঅভ্যস্ত 
ও স্বাভাবিক দিক্‌ হয়ে উঠলো! । 
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লালবাছুর বয়সের তুলনায় চেহারায় ছিলেন ছোট ও 
দুর্বল। সাধারণতঃ এই অবস্থায় ক্লাসের সবল ছেলেদের 
নানাভাবে বিরক্ত, জুলুম ও গীড়ন করবার কথা। কিন্তু 
লালবাহাছুরের ক্ষেত্রে তেমনটি হয় নি। Sta ছোট্ট ফুটফুটে 
চেহারা ও মিষ্ট স্বভাবটি তাঁকে স্কুলের দুরন্ত ছেলেদের 
কাছেও আদরের ক'রে তুলেছিল। পরে তিনি যখন স্কুল 
ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, তখন 
ছেলেরা তাকে ঘিরে ধরতে, তার কাছে কথা GATTI | 
তাকে শ্রদ্ধা করতো। তার চেহারার ক্ষুদ্রত্বকে ছাপিয়ে 
তার মনের বৃহত্ব সকলের চোখেই ধরা পড়েছিল, এমনকি 
দুরন্ত ছেলেদের কাছেও | 

ছেলেদের কাছে তার জনপ্রিয়তার আর একটি কারণ 
ছিল Sta অভিনয়-ক্ষমতা৷ । তাদের স্কুলে প্রায়ই নাট্যাভিনয় 
Vl | লালবাহাদুর তাতে দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করতেন | 
তিনি যখন উপরের শ্রেণীতে পড়তেন, তখন একবার 
কুপাচার্ষের অভিনয় করে সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন। 
কৃপাচার্য ছিলেন দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কৌরবের পরামর্শদাতা 
ও বীর। তিনি বীরত্বে কারে! চেয়ে খাটো! ছিলেন না, 
কিন্তু মহত্বে ছিলেন আরো বড়। তিনি ছুর্যোধনকে সততা 
ও শান্তির পথ নিতে বার বার পরামর্শ দিয়েছিলেন | 
এই ভূমিকা লালবাহাদুরের জীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার 
করেছিল। 
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লালবাহাদুর ছাত্রজীবনে পড়াশুনো করতেন প্রচুর, কিন্তু 
স্কুলের ভালো ছাত্র হয়ে জীবনে আথিক স্থায়ী সাফল্যলাভের 
উচ্চাকাঙ্ষা তীর কোনদিনই ছিল না। ছাত্রজীবনেই 
তার আগ্রহ ও দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তৃতি ও পরিণতি লাভ 
করেছিল । ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের বহু সমস্তা সম্পর্কে 
তিনি সচেতন হয়ে উঠেছিলেন এবং এ সকল বিষয়ে 
তিনি প্রচুর পড়াশুনো করতে শুরু করেছিলেন। উচ্চপদ, 
সরকারী চাকুরি, বৈষয়িক উন্নতিই যে জীবনের আদর্শ a 
লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়, তা তিনি ছাত্রজীবনেই বুঝেছিলেন। 
জাতীয় কংগ্রেসের দেশব্যাপী কার্যকলাপ সম্পর্কে নানা 
সংবাদ ও তথ্য তিনি সংবাদপত্রে ও পত্রপত্রিকায় নিয়মিত 
পড়তেন | ইলবার্ট বিল, ভারতীয়গণের ম্বরাজের দাবী, 
খিলাফতের দাবী, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, সরকারের 
উৎপীড়ন, জাতীয় নেতাদের আত্মত্যাগ প্রভৃতির কাহিনী 
তাকে এক বিস্তৃততর জগৎ ও মহত্তর জীবন সম্পর্কে 
সচেতন ক'রে তুলেছিল। স্বরাজের বাণী ও আহ্বান 
এসে বেজেছিল ভার কানে, তীর প্রাণে। গৃহকোণ 
ও বিদ্যালয়ের সংকীর্ণ চতুষ্প্রাচীরের মধ্যে তিনি অধীর 
চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন | 

তার বয়স যখন মাত্র এগারো বছর, তখনই তিনি 
জীবনে মহাত্মা গান্ধীকে দেখবার ও তাঁর বাণী শোনবার 
স্থযোগ পেয়েছিলেন। এই ঘটনাটি তার মনে গভীরভাবে 
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রেখাপাত করেছিল । ১৯১৫ সাল। গান্ধীজী সেই সবে 
দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বিজয়ী বীরের বেশে ভারতে এসেছেন | 
ভারতীয় রাজনীতিতে তখনও তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ 
গ্রহণ করেন নি। তিনি বেনারসে এসেছিলেন বেনারস 
হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে। 
এই উৎসব-সভায় উপস্থিত ছিলেন ভারতের বহু গণ্যমান্য 
ব্যক্তি ও বহু দেশীয় রাজারাজড়া | গান্ধীজী তীর Teel 
প্রসঙ্গে ভারতে বৃটিশ শাসন ও এঁ বৃটিশ শাসনের স্তত্ত- 
স্বরূপ দেশীয় রাজ্যগুলির সমালোচনা করলেন । বক্তৃতা 
চলতে লাগলো | পদস্থ সরকারী কর্মচারীরা একে একে 
আসন ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। সেই সঙ্গে দেশীয় রাজারাও । 
গান্ধীজী থামলেন না, তিনি বৃটিশ শাসন ও দেশীয় রাজন্য- 
বর্গের সমালোচনা করেই চললেন। বরোদার মহারাজা 
সভায় সভাপতিত্ব করছিলেন | : তিনিও শেষ পর্যন্ত উঠে 
গেলেন। গান্ধীজী বললেন, “সভাপতিও যখন চলে 
গেলেন, তখন এবার আমাকে TH শেষ করতেই হবে |” 
গান্ধীজী তীর বক্তৃতা শেষ করলেন। এই সভায় বালক 
লালবাহাদুর উপস্থিত ছিলেন। সেদিন গান্ধীজীর অসাধারণ 
ব্যক্তিত্ব তাকে মুগ্ধ করেছিল। 
পরে একবার ভারতের সর্ববরেণ্য নেতা লোকমান্য 
তিলক বেনারসে এসেছিলেন। তখনও লোকমান্যই 
ছিলেন জাতীয় আশা-আকাঙ্কার মূর্ত প্রতীক, জাতীয় - 
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সংগ্রামের সর্বাধিনায়ক । কিশোর লালবাহাদ্ুর তখন 
বেনারস থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দুরে ছিলেন। তিলককে 
একবার দেখবার জন্যে, তার মুখের কথা শোনবার জন্যে 
লালবাহাদুর আকুল হয়ে উঠলেন। কিন্তু রেলের ভাড়া 
দেওয়ার মতো টাকা ছিল না হাতে । এমন স্থযোগ 
জীবনে হারাতে হবে জেনে তিনি হতাশ হয়ে পড়লেন। 
পায়ে হেঁটেই বেনারস যাওয়ার কথাও ভাবলেন। কিন্তু 
শেষ পর্যন্ত রেলের ভাড়ার টাকা তিনি ধার পেলেন__ 
ছুটলেন বেনারস। তিলকের ব্যক্তিত্ব ও বাণী তাকে 
আরও চঞ্চল ক'রে তুললো | 

এই সময়ে ভারতের বিগ্যালয়গুলিতে সরকারী পৃষ্ঠ- 
পোষকতায় ‘বয়েজ স্কাউট আন্দোলন শুরু হয়েছিল। 
এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের মনে দেশের 
শাসক বৃটিশের প্রতি আনুগত্য সঞ্চার করা। তাই এই 
আন্দোলনের প্রতিযোগী আন্দোলন রূপে “ভারত সেবা 
সমিতি নামে একটি বয়েজ স্কাউট আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। 
কিশোর লালবাহাছুর ছিলেন ভারত সেবা সমিতির সভ্য । 
ভারত CM সমিতির সভ্যরূপে লালবাহাছুর বন্ধুদের সঙ্গে 
প্রায়ই সফরে ও চড়, ইভাতি করতে যেতেন। ভারত 
সেবা সমিতির শিবিরগুলিতে প্রায়ই রাজনীতির আলোচনা 
হ'তো। লালাবাহাহুর এইসব আলোচনা মন দিয়ে 
শুনতেন, আলোচনায় মাঝে মাঝে যোগও দিতেন। এইসব 
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আলোচনায় প্রায়ই বৃটিশবিরোধী মনোভাব প্রাধান্য 
পেতো | বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তখন 'আয়ারল্যাণ্ডে 
স্বাধীনতা-আন্দোলন চলছিল | আইরিশ জাতীয়তাবাদীদের 
দুঃসাহসিক কার্যকলাপ এঁদের মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনা 
জাগাতো | লালবাহাছুরের মনে জাতীয়তাবাদী চেতনার 
বিকাশসাধনে ভারত সেবা সমিতির এইসব আলোচনাচক্র 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। 

আর একটি বড় প্রভাব ছিলেন বেনারসের হরিশ্চন্দ্র 
হাই স্কুলের গণিত ও ইংরেজীর শিক্ষক নিষ্কামেশ্বর fet | 
feria মিশ্র ছিলেন প্রকৃত গুরু- ছাত্রদের শিক্ষা- 
দীক্ষাকে তিনি কখনও পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতেন 
না। ছেলেদের কেতাবী বিদ্যায় পারঙ্গদ ক'রে তোলাই 
তার উদ্দেশ্য ছিল না, তিনি চাইতেন ছাত্রদের প্রকৃত 
মানসিক বিকাশসাধন করতে-_-তাদের এক-একটি মানুষ 
ক'রে গড়ে তুলতে | তিনি যেমন ছাত্রদের ভালোবাসতেন, 
তেমনি ছাত্ররাও ভালোবাসতো তাকে । ছাত্রদের কাছে 
তিনি শিক্ষকরূগী বিভীষিকা ছিলেন না, -ছিলেন তাদের 
সঙ্গী, বন্ধু, পরামর্শদাতা, দরদী। তিনি গণিত ও ইংরেজী 
শেখানোর অবকাশে শোনাতেন রান! প্রতাপ, ছত্রপতি 
শিবাজী, লোকমান্য তিলক প্রভৃতির জীবনের বীরত্বপূর্ণ 
কাহিনী-_বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে তাদের অক্লান্ত সংগ্রামের 
কথা। তিনি ছাত্রদের জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ ক'রে 
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তুলতেন। ছাত্ররাও তার মুখ থেকে গল্প শোনার জন্যে অধীর : 
আগ্রহে অপেক্ষা করতো৷। লালবাহাদ্ুরের মনেও জাতীয়তা- 
বাদের বীজ তিনি বপন করেছিলেন এবং অস্কুরিত ক'রে 
তুলেছিলেন | নিক্ষামেশ্বর মিশ্র নানাভাবে ছাত্রদের 
চরিত্র গড়ে তুলতে চেষ্টা করতেন। তিনি মাসে 
মাসে বিতর্কসভার আয়োজন করতেন, আয়োজন করতেন 
নাট্যানুষ্ঠানের । এইসব ব্যাপারে লালবাহাছ্ুরের উৎসাহ 
ছিল প্রচুর । তিনি তাই নিক্ষামেশ্বর মিশ্রের প্রিয় ছাত্র 
ছিলেন, ছিলেন মনের মতন ছাত্র । গান্ধীজী যখন ১৯২১ 
সালে দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন, তখন 
নিষ্ষামেশ্বর মিশ্রের শ্রেণীর ত্রিশজন ছাত্রের মধ্যে ছজন 
ছাত্র সেই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন | এদের মধ্যে 
লালবাহাছুর শাস্ত্রী, ত্রিভুবননারায়ণ সিংহ ও আলগুরাই 
“tala মতো! ব্যক্তিরাও ছিলেন_্ধারা পরবর্তী জীবনে 
জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন ও জননেতারূপে 
আত্মপ্রকাশ করেছিলেন | 


১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ । গান্ধীজী দেশব্যাপী অসহযোগ 
আন্দোলনের জন্যে দেশকে আহ্বান জানিয়েছেন । তখন 
লালবাহাদুরের বয়স ১৬ বছর কয়েক মাস এবং তিনি সেই 
বছর স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দেবেন। গান্ধীজী আন্দোলনের 
আহ্বান জানিয়ে ভারতের চারিদিকে ঝড়ের গতিতে ঘুরে 
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বেড়াচ্ছিলেন। এই সফরকালে তিনি বেনারসেও এলেন | 
সমগ্র বেনারন যেন ভেঙে পড়লো । লালবাহাছুর 
গান্ধীজীর বক্তৃতা রুদ্ধনিঃশ্বাসে শুনলেন এবং মুহুর্তেই 
তার জীবনের পথ তিনি বেছে নিলেন | 

১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের 


প্রস্তাব গৃহীত VN এই প্রস্তাবে সরকারের সঙ্গে 


সকল দিক্‌ থেকে অসহযোগিতা করতে আহ্বান জানানে! 
হ’লো,__আহ্বান জানানো হ'লে! সরকারী খেতাব ত্যাগ 
করতে, সরকারের অফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ থেকে 
বেরিয়ে আসতে, বিদেশী পণ্য বর্জন করতে, শেষের দিকে 
খাজন৷ ও ট্যাক্স দেওয়া! বন্ধ করতে । বল! হ’লে স্বদেশী 
পণ্য ব্যবহার করতে, চরকায় AOS কেটে তাতে বুনে 
কাপড় পরতে, জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করতে-__ প্রত্যেককে 
দেশের জন্য সর্বতোভাবে আত্মত্যাগ করতে। 

১৯২১ সালের জানুয়ারি মাসে বেনারস হিন্দু বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের কিছুসংখ্যক জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক নাগপুর 
প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে পদত্যাগ করে বেরিয়ে এলেন। 
এঁদের মধ্যে আচার্য কৃপালনীও ছিলেন। অধ্যাপকরা! 
মিছিল ক'রে শহরময় ঘুরলেন, স্কুল-কলেজের শিক্ষক ও 
ছাত্রছাত্রীদের দলে দলে স্কুল-কলেজ ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে 


' এসে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্যে আহ্বান 
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জানালেন। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে হরিশ্চন্দ্র হাই স্কুলের 
ছজন ছাত্র ক্লাস থেকে বেরিয়ে এসে মিছিলে যোগ দিল। 
এই ছজনের মধ্যে লালবাহাছুরও ছিলেন | 

লালবাহাদুর কেবল মিছিলেই যোগ দিলেন না» 
অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় কর্মীরূপে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। 
লালবাহাছুরের আত্মীয়-স্বজন প্রমাদ গণলেন। লালবাহাছুর 
লেখাপড়া শিখে চাকরি-বাকরি করবে এবং গরীব গৃহস্থের 
সংসারের বোঝা লাঘব করবে--এই ছিল সকলের apt | 
কিন্তু লেখাপড়া ছেড়ে লালবাহাছুর স্বদেশী করতে গেলেন 
দেখে সকলেই বিরক্ত ও হতাশ হুলেন। মা রামছুলারীর 
পক্ষেও এ ছিল বড় কঠিন আঘাত । লালবাহাছ্ুর তার 
একমাত্র পুত্র, অনাথ! বিধবার অন্ধের ale, ভবিষ্যতের সকল 
আশা-ভরসার একমাত্র স্থল। কোথায় সে তাড়াতাড়ি 
লেখাপড়া শিখে কিছু রোজগার করবে, সংসারের দায়- 
দায়িত্ব ঘাড়ে নেবে, অবিবাহিতা বোনটিকে পাত্রস্থ করবে, 
না সে গেল লেখাপড়া ছেড়ে সরকারের কয়েদে জেল 
খাটতে__সর্বনাশকে বরণ করতে | 

এ পথ ছাড়বার জন্যে মা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব 
সকলেই তাকে বোঝাতে লাগলেন । কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তে 
লালবাহাছ্ুর রইলেন অটল। এই বিনয়ী, va ও মিষ্ট- 
স্বভাবের ফুটফুটে বালকটির ভেতরটা যে কতে| sia, 
সেদিন তারা অনুভব করেছিলেন। সেদিন লালবাহাছুর , 


২৮ 


আমাদের লালবাহাছুর 
হুজুকে পড়ে বা আবেগের বশে এই পথ বেছে নিয়েছিলেন, 
তানয়। তিনি শান্তমনে সব দিক্‌ বিচার করে দেখেছিলেন, 
তারপর দৃঢ়চিত্তে এই সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। দেশের 
জন্যে যে মা, বোন ও আত্মীয়-স্বজনের স্থখ-স্থাচ্ছন্দ্য, 
এমন কি নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেওয়া কিছু নয়» 
লালবাহাছুর সেদিন ত স্থিরভাবেই বুঝেছিলেন। 

এইভাবেই লালবাহাদুর সকলের বাধানিষেধ হাসিমুখে 
উপেক্ষা ক'রে কঙ্কররক্তিম পথে নেমে এলেন। তিনি 
জানেন, এ পথে তার পদতল ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত হবে; তবু 
তিনি জানেন, এ পথেই রয়েছে ভাবী ভারতের বিজয়- 
তোরণ-__-এ পথ তাকে উত্তীর্ণ হতেই হবে। 
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@ 


১৯২১ সালেই একটি নিষিদ্ধ মিছিলে যোগদানের 
অপরাধে লালবাহাদুর গ্রেপ্তার হলেন। সম্ভবতঃ তার 


-. অল্পবয়ম এবং অল্পতর চেহারা দেখে বিচারের আগেই 


পুলিস তাকে ছেড়ে দিলো । পর বৎসর ফ্রেব্রুয়ারি মাসে 
অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যানহ্থত হ'লে! । লালবাহাছুর কিন্তু 
আর পুরানো! পথে ফিরলেন না। 

এঁ সময় কিছুসংখ্যক জাতীয়তাবাদী শিক্ষাব্রতী মিলে 
কাণী বিদ্যাপীঠ স্থাপন করেছিলেন । এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের 
উদ্দেশ্য ছিল, যেসব ছাত্র অসহযোগ আন্দোলনে অংশ 
গ্রহণ করবার জন্য পড়াশুনো৷ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল, 
তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এই জাতীয় বিদ্যালয় বা 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । 
কাশী বিদ্যাগীঠের অধ্যক্ষ ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত ও দার্শনিক 
ডঃ ভগবান দাস। এর অধ্যাপকমণ্ডলীতেও বহু বিখ্যাত 
লোক ছিলেন, যেমন, আচার্য নরেন্দ্র দেব, ডঃ সম্পূর্ণানন্দ, 
আচার্য জে. বি. কৃপালনী, Beart প্রচলিত শিক্ষা- 
ধারার সঙ্গে এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাধারার গুরুত্বপূর্ণ 
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আমাদের লালবাহাছুর 
পার্থক্য ছিল। এখানে কেবল কেতাবী শিক্ষাই দেওয়া 
হতো না, এখানে আলোচনা হ’তো ভারতের রাজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসংখ্য সমস্য, স্বাধীন ভারতের 
উপযুক্ত নাগরিক গড়ে তোলাই ছিল এর প্রকৃত উদ্দেশ্য। 
এই ধরনের বিগ্যালয়গুলিকে সরকার সন্দেহের চক্ষেই 
দেখতো । তাদের কাছে এগুলি ছিল আসলে জাতীয় 
আন্দোলনের সমর-শিক্ষার্থী-কেন্দ্র । 
অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যান্ৃত হ’লে লাল্বাহাছুর 
কাশী বিগ্ভাগীঠে এসে ভতি হলেন। বর্তমান কংগ্রেসের 
কয়েকজন বিশিষ্ট নেতাও এখানে তার সহপাঠী ছিলেন, 
যেমন, আলগুরাই শাস্ত্রী, হুরিহরনাথ শাস্ত্রী, বালকৃষ্ণ 
কেশকার, ব্রিভুবননারায়ণ সিংহ, বিভূতি মিশ্র, রাজারাম 
শাস্ত্রী প্রভৃতি । লালবাহাছুরকে এই বিদ্যালয়ে আসতে 
রোজই বেশ পরিশ্রম করতে হতো । কারণ লালবাহাছুরের 
বাড়ি ও কাশী বিদ্যাপীঠের মধ্যে দুরত্ব ছিল তিন-চার মাইল। 
রোজই তাকে পায়ে হেঁটে কলেজে যাতায়াত করতে হ'তে | 
কারণ, বাইসাইকেল কেনার মতো তীর পয়সা ছিল না। 
অনেক সময় এই কলেজে সকালে এবং বিকালে ক্লাস হতো» 
তখন তাঁকে এক-একদিন পনের-যোল মাইল পথ পায়ে 
হেঁটে যাতায়াত করতে হ'তে|। কিন্তু লালবাহাছুরের 
ছিল অদম্য উদ্যম ও অধ্যবসায় । তিনি এখানে চার বৎসর 
পড়েন এবং দর্শনে শাস্ত্রী’ উপাধি লাভ করেন 1 তিনি এবং 
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আমাদের লালবাহাছুর 


রাজারাম শাস্ত্রী ব্র্যাকেটে প্রথম হয়েছিলেন । এখন থেকে 
লালবাহাছুর শ্তরীবাস্তব লালবাহাছুর শাস্ত্রী নামেই পরিচিত 
হলেন এবং এই নামেই তিনি অমর হয়েছেন | 

১৯২১ সালে ভারতের স্থবিখ্যাত নেতা লালা লাজপত 
রায় সারভেপ্টস্‌ অব দি Pra সোসাইটি ( লোকসেবক- 
সংঘ) নামে একটি সংস্থা স্থাপন করেছিলেন। এর 
উদ্বোধন করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী । এই সংস্থার উদ্দেশ্য 
ছিল সারা দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, 
সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাবিষয়ক উন্নতিসাধনের জন্যে উপযুক্ত 
কর্মী তৈরি করা । ১৯২৬ সালে লালবাহাদুর কাশী fot AS 
ত্যাগ ক'রে এই সংস্থায় যোগ দেন। লালা লাজপত তরুণ 
লালবাহাদুরের জনসেবা সম্পর্কে একান্তিকতা এবং নিঃস্বার্থ 
ও অক্লান্ত কর্মশক্তি দেখে মুগ্ধ হন। এই সংস্থার সদস্য 
হ'তে গেলে প্রত্যেককে কমপক্ষে বিশ বৎসর এই সংস্থার 
জন্যে কাজ করতে এবং ব্যক্তিগতভাবে নিষলুষ জীবনযাপন 
করতে হয়। প্রত্যেক সাস্যকে দারিদ্র্য ও অনাড়ম্বর 
জীবনযাপনের ব্রত গ্রহণ করতে হয়। গোড়ার দিকে 
প্রত্যেক সদস্যকে মাসিক মাত্র ৬০২ ভাতা দেওয়া হতো, 
পরে তা বাড়িয়ে ১০০২ টাক! কর! হয়। Beate দেশসেবার 
উদ্দেশ্যে চিরজীবনের জন্যে নিজেকে এইভাবে উৎসর্গ করা 
সাধারণ ব্যাপার নয়। লালবাহাছুর এই সংস্থার জীবন-সদস্ত 
হয়ে বস্তুত তাই করেছিলেন। এই সংস্থার আর একটি 
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আমাদের লালবাহাছুর 
নিয়ম এই যে, নূতন সদস্যদের এই সংস্থা কর্তৃক নির্দেশিত 
গঠনমূলক কার্যে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করতে হবে। 
অন্ততপক্ষে দশবছর গঠনমূলক কার্ষে আত্মনিয়োগ না করলে 
কেউ কোনও আইনসভার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে 
পারবে Al | 
প্রথমে লালবাহাদুর মজফফরপুরে হরিজনদের 
উন্নয়নের কাজে এক বৎসর কাজ করেন। পরে তিনি 
এই সংস্থার জীবন-সদস্ত নির্বাচিত হন এবং তিনি সংস্থার 
সদর কার্যালয়ে ,এলাহাবাদে চলে আসেন। এ সময়ে 
তিনি সেখানে পুরুষোভ্তমদাস ট্যাগ্ুনের অধীনে কাজ করতে 
থাকেন। পুরুযোভমদাস ট্যাণ্ুন ছিলেন এই সংস্থার 
দ্বিতীয় যাবজ্জীবন সভাপতি । তিনি প্রথম সভাপতি লালা 
লাজপত রায়ের মৃত্যুর পর এই সংস্থার সভাপতি হয়ে 
ছিলেন। পুরুযোভমদাস ট্যাগুনের মৃত্যুর পর লালবাহাছ্ুর 
এই সংস্থার সভাপতি হন। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত এই সংস্থার 
সভাপতি ছিলেন । 


১৯২৭ সালে লালবাহাদুর ললিতাদেবীকে বিবাহ করেন। 
ললিতাদেবীর পিত্রালয় মির্জাপুরে । ললিতাদেবীর পিতার 
কন্যা-জামাতাকে যৌতুক দেওয়ার ক্ষমতা থাকলেও 
লালবাহাছুর যৌতুকরূপে মাত্র একখানি চরকা ও কয়েক 
গজ খদ্দর গ্রহণ করেন | 
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আমাদের লালবাহাদুর 


এলাহাবাদে আসবার পর লালবাহাদুরের কর্মক্ষেত্র 
আরও বিস্তৃততর হয়। এলাহাবাদে কংগ্রেস-কর্মীরূপে 
তিনি পণ্ডিত মতিলাল নেহ রুর সান্নিধ্যে আসেন | মতিলাল 
এই তরুণ ক্মীটিকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন | জওহরলালও 
এই কর্মীটির সততা, কর্মশক্তি ও সাংগঠনিক ক্ষমতা সম্পর্কে 
সচেতন হন এবং তিনি লালবাহাছুরকে এলাহাবাদে কংগ্রেস 
কমীদের পুরোভাগে আনেন । ১৯৩০ সালে লালবাহাদুর 
এলাহাবাদ জেল! ও নগর কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি হন। 
পরে তিনি এলাহাবাদ জেলা ও নগর কংগ্রেস কমিটির 
সভাপতি হন । ১৯৩৬ সাল পৰ্যন্ত তিনি এই পদে ছিলেন | 
এলাহাবাদেই লালবাহাছুরের কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ছিল না। 
জওহরলাল উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেসের সভাপতি হওয়ার 
পর তিনি লালবাহাছুরকেই প্রদেশ কংগ্রেসের সেক্রেটারি 
পদে নিয়োগ করেন। জওহরলাল ভার প্রথম জীবনে 
কিছুদিন এলাহাবাদ পৌরসভার চেয়ারম্যানের কাজ 
করেছিলেন। লালবাহাদুরও এলাহাবাদ পৌরসভা ও 
এলাহাবাদ ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের সদস্য ছিলেন। বিজয়লক্ষনী 
পণ্ডিত ও বিজয়লক্ষমীর স্বামী রণজিৎ এস. পণ্ডিত ছিলেন 
তার সহকমী । 


১৯২৯ সালে লাহোরে কংগ্রেসের বাধিক অধিবেশন 
হয়েছিল। এ কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন জওহরলাল 


৩৪ 


pei 
meme 


আমাদের লালবাহাছুর 


CRF এ কংগ্রেসেই সর্বপ্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী 
ঘোষণা করা হয়েছিল। এই কংগ্রেসের অধিবেশনে 
লালবাহাছুরও উপস্থিত ছিলেন। ৩০শে ডিসেম্বর এ 
রাত্রিতে রাবী নদীর তীরে জওহরলাল যখন সর্বপ্রথম 
ভারতের স্বাধীনতার পতাকা Vota করেন, তখন যে 
অপূর্ব উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়েছিল, তার স্মৃতি লালবাহাছুর 
পরবর্তী জীবনেও ভোলেন নি। তখন লালবাহাছুরের 
বয়স ছিল ২৫ বৎসর এবং তিনি ছিলেন কংগ্রেসের উৎসাহী 
তরুণ Fal | 

পর বৎসর, ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারি সারা 
ভারতে স্বাধীনতা-দিবদ উদযাপিত হলো । লাহোর 
কংগ্রেসে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, বৃটিশ যদি ভারতকে 
এক বৎসরের মধ্যে ডোমিনিয়ন স্টেটাস Al দেয়, তবে ভারত 
পুর্ণ স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম শুরু করবে । এক বৎসর 
অতিক্রান্ত হলো, কিন্তু বুটেন ভারতের দাবীতে কর্ণপাত 
করলো না। ফলে ১৯৩০ সালের মার্চ মাসে আইন 
অমান্য আন্দোলন শুরু হ’লো। ১২ই মার্চ তারিখে 
গান্ধীজী লবণ আইন অমান্য করবার উদ্দেশ্যে তার 
এঁতিহাসিক ডাণ্ডি অভিযান শুরু করলেন । কয়েক দিনের 
মধ্যে সমগ্র দেশে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হলো! | 
লালবাহাছুর এ সময়ে জেল! কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি 
ছিলেন। আইন অমান্য আন্দোলনের অংশরূপে এলাহাবাদ 
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জেলায় খাজনা বন্ধ আন্দোলন শুরু হলো। কংগ্রেস 
কমিটির সেক্রেটারিরূপে এই আন্দোলনে লালবাহাদুর 
গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং জওহরলাল নেহরু, 
Cries সেরোয়ানি প্রভৃতি উত্তর প্রদেশের শীর্ষ- 
স্থানীয় নেতাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। 

খাজনা-বন্ধ আন্দোলনের বিরুদ্ধে সরকার কঠোরতর 
ব্যবস্থ! অবলম্বন করেছিল। এলাহাবাদ শহরের বাইরে 
একটি গ্রামে লালবাহাছুর তীর বক্তৃতায় কৃষকদের খাজনা 
দেওয়া বন্ধ করতে বলেন। সঙ্গে ACHE তাকে গ্রেফ তার 
করা হয়। বিচারে তিনি আড়াই বছরের জন্যে সশ্রম 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। পরে আরও ছ’বার তাকে কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত হ'তে হয়েছিল। সবস্থদ্ধ তার জীবনের ন’ বছর 
জেলে কেটেছিল। 

অন্যান্য অনেক কংগ্রেস-নেতার মতোই লালবাহাছুর 
জেলে পড়াশুনোয় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এ বিষয়ে 
জওহরলাল নেহ্‌রুর কথা সহজেই মনে পড়ে। জেলে 
লালবাহাছুর বহু ইউরোপীয় লেখকের রচনা পড়েন। তিনি 
মাক স্‌ ও লেনিনের রচনার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন । 
তিনি হিন্দী ভাষায় মাদাম কুরীর জীবনী লেখেন। জেলের 
অধিকাংশ সময়ই তিনি পড়াশুনো, ব্যায়াম ও রাজনৈতিক 
আলোচনায় কাটাতেন। তার সময় ঘড়ির কাঁটায় কাটায় 
বাধা ছিল। পড়াশুনো, ব্যায়াম, উপাসনা, আহার, নিদ্রা, 
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সবকিছুই তিনি ঘড়ি ধরে করতেন। জেলে কোনরকম 
গণ্ডগোল বা হৈচৈ করবার তিনি একান্ত বিরোধী ছিলেন। 
লালবাহাছুর অনেক সময় জেলে তার সহবাসীদের জন্যে 
নানাভাবে স্বার্থত্যাগ করতেন | 

জেলে দু’জন কয়েদীর জন্যে একটি ক'রে আলো! দেওয়া 
হতো । তাতে দু’জনেরই কাজে Aad হতো । তাই 
লালবাহাছ্ুর নিজের আলোটি তীর সঙ্গীকে দিয়ে নিজে 
রেড়ির তেলে দীপ জ্বালিয়ে পড়াশুনো করতেন । জেলে 
পড়াশুনো তিনি কিভাবে করতেন, তা বোঝা যায় এই 
থেকে যে রুশ-লেখক টলস্টয়ের “আনা কারেনিনা” নামে 
wae উপন্যাখানি তিনি একটান! প’ড়ে শেষ করেছিলেন 
_শুধু জেলের নিয়মমাফিক কাজগুলির জন্যে পড়ায় 
কয়েকবার ছেদ পড়েছিল। জেলে তিনি নানারকম 
খেলাধুলোতেও অংশ নিতেন । ব্যাডমিণ্টন ও ভলি খেলায় 
তিনি বেশ দক্ষ ছিলেন। একবার নৈনি জেলে তিনি ও 
তার একজন তআ্যাংলো-ইপ্ডিয়ান কয়েদী বন্ধু জওহরলাল 
CRF ও জেলরকে ব্যাডমিণ্টন খেলায় হারিয়ে দিয়েছিলেন | 

জেল-কর্তৃপক্ষের কাছে স্থযোগ-স্থবিধা৷ পাওয়ার 
বিন্দুমাত্র চেষ্টাও তিনি করতেন না । তিনি যখন নৈনি 
জেলে ছিলেন, তখন তার একটি মেয়ে অত্যন্ত অসুস্থ 
হয়ে পড়েছিল। মেয়েটিকে দেখবার জন্যে তিনি আকুল 
হ’লেও পাছে জেল-কর্তৃপক্ষের কাছে কোনরকম: মুচলেকা! 


৩৭ 


আমাদের লালবাহাছুর 


দিতে হয়, এই ভয়ে তিনি ছু-একদিন ছাড়! পাওয়ার জন্যেও 
আবেদন করেন নি। কিন্তু জেলর লালবাহাদুরের সততা! 
ও চারিত্রিক দৃঢ়তার কথা ভালো৷ ক'রেই জানতেন। তাই 
তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিনা! মুচলেকাতেই লালবাহাছুরকে 
জেল থেকে পনের দিনের জন্যে বাইরে যাওয়ার অনুমতি 
দেন। লালবাহাছুর যেদিন বাড়ি ফিরলেন, সেদিনই তার 
মেয়েটি মারা গেল। এই সময় লালবাহাদুরের পরিবারকে 
কঠোর দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে হয়েছিল । 
প্রকৃতপক্ষে, বিনা চিকিৎসাতেই তার মেয়ের মৃত্যু 
হয়েছিল। অন্য কেউ হ’লে পনের দিন বাইরে থাকবার 
এই স্থযোগট! কাজে লাগাতে৷ । কিন্তু লালবাহাদুর তার 
কন্যার শেষকৃত্য সম্পাদন ক'রেই চোখের জল মুছে জেলে 
ফিরে গেলেন। পরের বছর, তীর চার বছরের ছেলের 
হ’লো টায়ফয়েড। ভর ১০৪ ডিগ্রি পর্যন্ত ওঠে । এবারও 
বিনা মুচলেকায় লালবাহাদুর এক সপ্তাহের জন্যে ছাড়া 
পেলেন। কিন্তু সপ্তাহ ফুরিয়ে এলো, তবু ছেলে সেরে 
উঠলো না। যেদিন তার জেলে ফেরবার কথা, সেদিন ছেলের 
BAe আরও বাড়লো, উঠলো ১০৫-১০৬ ডিখ্রিতে 1 এবার 
জেল-কর্তৃপক্ষ আরও ছুটির জন্যে মুচলেকা! দাবী করলো! | 
কিন্তু লালবাহাদুর কোনরকম মুচলেক! দিতে রাজী হলেন 
না । PAS ছেলে “বাবুজী, যেয়ো না যেয়ো না” বলে কতে! 
কাদলো৷ । বুক ফেটে গেল বাবুজীর কিন্তু তবু তিনি 
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সংকল্পে অটল থাকলেন | রুগ্ণ শিশুকে আশীর্বাদ ক'রে 
নিজেকে পাথরের মতো! কঠিন ক'রে ফিরে গেলেন জেলে | 
লালবাহাছ্ুরের চরিত্রের এই কঠোরতা পরবর্তী জীবনেও 
নানা ক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছিল--এবং সার! দুনিয়াকে 
বিস্মিত করেছিল | 

- আবার ১৯৩২, ১৯৩৪, ১৯৪১, ১৯৪৩ সালেও তাকে 
জেলে যেতে হয়েছিল। তাই জেল ছিল তাঁর জীবনে 
আর এক শিক্ষাক্ষেত্র। জীবনের কঠিনতম মুহুর্তকেও 
হাপিমুখে বরণ করবার শিক্ষা তিনি এখানেই পেয়েছিলেন | 
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১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত শাসন অনুসারে ১৯৩৭ 
খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস প্রাদেশিক আইনসভাগুলির নির্বাচনে 
অংশগ্রহণ করলো | বাংল! ও পাঞ্জাব ভিন্ন অন্যান্য সকল 
প্রদেশেই কংগ্রেস বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করলে| | 
লালবাহাছুরও একটি নির্বাচনক্ষেত্র থেকে বিপুল ভোটে 
জয়লাভ ক'রে নির্বাচিত হলেন । সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস 
মন্ত্রিসভা গঠন করলে! এবং সিন্ধু ও মালবে গঠন করলো! 
কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা | ১৯৩৬ সালে উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস 
ভূমি-সংস্কার বিষয়ে যে কমিটি নিয়োগ করলো, তার 
আহ্বায়ক ছিলেন লালবাহাদুর । তার অক্লান্ত পরিশ্রমের 
ফলে যে রিপোর্ট রচিত হয়েছিল, তারই ভিত্তিতে ১৯৩৭ 
সালে প্রাদেশিক কংগ্রেস সরকার ভূমি-সংস্কার আইন 
পাস করেছিলেন | 

আড়াই বছর বাদেই, ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে, বাধলে দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধ । এই যুদ্ধে কংগ্রেসের কোনও মতামত না 
নিয়েই ভারত সরকার যুদ্ধ ঘোষণা করলো । ফলে 
কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করলে৷। কংগ্রেসের সঙ্গে ইংরেজ 


Be 


আমাদের লালবাহাছুর 


সরকারের পুনরায় বিরোধ শুরু হ'লো। কংগ্রেস এক 
উভয়-সমস্তায় পড়েছিল। কংগ্রেস ছিল বৃটিশ সরকারের 
মতোই ফাসিবাদ ও নাৎসীবাদের বিরোধী । কংগ্রেস চায় 
স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র । আর জার্মানি, ইতালি ও জাপান 
চায় পররাজ্যগ্রাস ও স্বাধীনতা হরণ এবং গণতন্ত্রের ধ্বংস 
ও একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা । তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধবার 
বহু আগে থেকেই কংগ্রেস বারবার উচ্চকণ্টে ফাসিবাদ 
ও নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে তাদের মতামত ঘোষণা ক'রে 
এসেছে | তাই ফাসিবাদ ও নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে এই 
যুদ্ধে কংগ্রেস তথা ভারতের অংশগ্রহণ ছিল কংগ্রেসের 
ইচ্ছা ও নীতি। কিন্তু ভারতের ইংরেজ সরকার বৃটিশ 
সাত্রাজ্যের অংশরূপে ভারতকে যুদ্ধে নামাবার ফলে কংগ্রেস 
তথা ভারতের জনমত বিক্ষুব্ধ হ'লো। যুদ্ধরত ইংরেজ 
সরকারকে বিব্রত বা জব্দ করাও কংগ্রেসের অহিংস 
সত্যাগ্রহী আদর্শের বিরোধী ছিল। অথচ ভারতের 
জনসাধারণের এই নির্লজ্জ অধিকার-হরণও নীরবে সহ করা 
ছিল কংগ্রেসের পক্ষে অসম্ভব । তাই গান্ধীজীর নেতৃত্বে 
era ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের পথ নিলো.। ১৯৪০ সালের 

অক্টোবর মাসে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ শুরু হলো! | 
সর্বপ্রথম গান্ধীজীর অন্যতম প্রিয় শিষ্য আচার্য বিনোবা 
ভাবে সত্যাগ্রহ করলেন ।  বিনোবা ভাবে গ্রেপ্তার হ’লে 
জওহরলাল নেহ-্রুর সত্যাগ্রহ করবার : কথা৷ ছিল। few 
৪১ 


আমাদের লালবাহাছুর 

বিনোব৷ ভাবে গ্রেপ্তারের পূর্বে জওহরলাল গ্রেপ্তার হলেন | 
বিনোবা ভাবে গ্রেপ্তার হ'লে অন্যান্য অনেকেই একে একে 
সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করলেন । গোড়ার দিকে wal 
সত্যাগ্রহ করেছিলেন, লালবাহাদুরও ছিলেন তাদের 
একজন | বিচারে লালবাহাদুর এক বছরের জন্য কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত হন। 

এ বৎসরের শেষে কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটির ১১ জন 
সদস্য, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ১৭৬ জন সদস্য, ২৯ 
জন প্রাক্তন মন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার 
প্রাক্তন ৪০০ জন সদস্য গ্রেপ্তার হলেন। ১৯৪১ সালে 
কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীরাও দলে দলে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে 
যোগ দিলেন। কারাগারগুলি পুর্ণ হয়ে উঠলো | ১৯৪২ 
সালের আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে বোম্বাইয়ে নিখিল 
ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠক বসলে! | ৮ই আগস্ট তারিখে 
কংগ্রেস এতিহাসিক “ভারত ছাড়” প্রস্তাব গ্রহণ করলে| | 
এই প্রস্তাবের মূল মন্ত্র হ'লে! “করি বা মরি’ । 

৯ই আগস্ট তারিখে ভোর ৪টায় বোম্বাইয়ে বিড়লা- 
ভবনে পুলিস কমিশনার গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করতে এলো! | 
সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সদস্যরা এবং 
ংগ্রেসের অন্যান্য বিশিষ্ট নেতারা সকলেই গ্রেপ্তার হলেন | 
গান্ধীজী সহ তাদের সকলকে একটি স্পেশাল ট্রেনে ক'রে 
নিয়ে গিয়ে গান্ধীজীকে পুনার আগ! খাঁ প্রাসাদে এবং 
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অন্যান্য সকলকে যারবেদা জেলে আটক রাখা হ’লো। 
নেতাদের এইভাবে গ্রেপ্তার করবার ফলে দেশময় যে 
বিক্ষোভ দেখা! দিল, তা আকার নিলো আগস্ট বিদ্রোহে । 
সরকার কঠোর হস্তে আগস্ট-বিদ্রোহ দমনের জন্যে সকল 
ব্যবস্থা অবলম্বন করলে! | 

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন শেষ হওয়ার 
পরেই লালবাহাদুর উত্তর প্রদেশের অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে 
বোম্বাই থেকে উত্তর প্রদেশে রওনা হলেন। এলাহাবাদে 
পাছে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়, সেজন্য তিনি এলাহাবাদে 
না গিয়ে নৈনী স্টেশনেই ট্রেন থেকে নেমে পড়লেন ॥ 
তিনি নৈনী স্টেশনে ফটক দিয়ে ন! বেরিয়ে প্ন্যাটফর্মের 
রেলিং টপকে গা ঢাকা দিলেন। এইভাবে কিছুদিন তার 
অজ্ঞাতজীবন শুরু ell প্রথমে কিছুদিন তিনি 
এলাহাবাদে CRA বাসভবন আনন্দভবনের উপরের 
তলায় লুকিয়ে রইলেন এবং সেখান থেকেই আন্দোলন 
পরিচালনা করতে লাগলেন। কয়েকদিন বাদেই পুলিস 
এসে হান! দিলে! আনন্দভবনে ৷ তারা শ্রীমতী বিজয়লন্মমী 
পণ্ডিতকে গ্রেপ্তার করবার ও বাড়ি তল্লাস করবার পরোয়ানা, 
নিয়ে এসেছিল। বিজয়লক্ষমী পুলিস আসবার কথা উপরের 
তলায় লালবাহাছুরকে জানালেন এবং পুলিস অফিসারদের 
কথাবার্তায় ব্যস্ত রাখলেন, তারপর ধীরে ধীরে তাদের সঙ্গে 
যাওয়ার জন্যে তৈরি হলেন। বিজয়লক্ষমীকে গ্রেপ্তার 
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করাই পুলিসের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তাই বিজয়লক্ষীকে 
পেয়েই তারা ASS হ’লো এবং নামমাত্র তল্লাম সেরে 
চলে গেল। এইভাবে এ যাত্রা লালবাহাছুর গ্রেপ্তারের হাত 
থেকে অব্যাহতি পেলেন। এর পরে কিছুদিন তিনি 
কেশবদেও মালব্যের বাড়িতে আত্মগোপন ক'রে থাকেন। 
আর কেশবদেও মালব্য নিজে আত্মগোপন করে থাকেন 
WG! লালবাহাছুর এইভাবে আত্মগোপন ক'রে 
কংগ্রেসের কাজ পুরোপুরি করতে থাকেন । পুলিসের চোখে 
ধুলো দিয়ে তিনি গ্রামাঞ্চলেও নিয়মিত ঘুরে বেড়াতেন, 
আত্মগোপনকারী কর্মীদের উৎসাহ দিতেন, তাদের বিভিন্ন 
কাজে নিয়োগ করতেন। অবশেষে একদিন তাকে পুলিস 
এলাহবাদ শহরে গ্রেপ্তার করলো । গ্রেপ্তারের সময়ে 
লালবাহাছুর এলাহাবাদের এক রাস্তায় টোঙ্গাগাড়ির পাদানির 
উপর দাড়িয়ে জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করছিলেন। . 
আবার লালবাহাছুর কারারুদ্ধ হলেন। 
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১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ eral) ইংলণ্ডের 
সাধারণ নির্বাচনে লেবার পার্টি সংখ্যাধিক্য লাভ করলো এবং 
ইংলণ্ডে মন্ত্রিসভা গঠন করলো। ভারতেও হলো সাধারণ 
নির্বাচন। উত্তর প্রদেশের সাধারণ নির্বাচনের জন্যে 
সংগঠনের প্রায় সকল দায়িত্ব এসে পড়লো লালবাহাদুরের 
উপর | তিনি নির্বাচিত হলেন উত্তর প্রদেশের পার্লামেন্টারি 
বোর্ডের সেক্রেটারী | এই নির্বাচনকালেই লালবাহাদুরের 
সাংগঠনিক প্রতিভা, নির্বাচনী সংগ্রামের, কৌশল সম্পর্কে 
তীর সামগ্রিক দৃষ্টি ও বুদ্ধি এবং নির্বাচনের খুঁটিনাটি 
ব্যাপার সম্পর্কে তার বিস্ময়কর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া 
গেল। নির্বাচনী অভিযান পরিচালনার সময়ে তিনি উত্তর- 
প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির অফিসে দিবারাত্র থাকতেন, 
সেখানেই তিনি আহার করতেন, সামান্য যেটুকু অবকাশ 
পেতেন নিদ্রা যেতেন। দিবারাত্র সকল সময়েই সার! 
প্রদেশের সকল অঞ্চল থেকে আগত কর্মীদের সঙ্গে 
আলোচনা করা, অগণিত টেলিফোনের জবাব দেওয়া, 
অসংখ্য সমস্যার সমাধান করা_-সবই তিনি করতেন - 
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যন্ত্রের মতে! | এই নির্বাচনে কংগ্রেস যে বিপুল ভোটাধিক্যে 
জয়লাভ করেছিল, তার পেছনে তীর দান কম ছিল না । 

কংগ্রেস যখন মন্ত্রিসভা গঠন করলো, তখন উত্তর- 
প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী হলেন পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ। 
পণ্ডিত পন্থ ছিলেন দুর্জয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী । তিনি 
“কুমায়ুনের বাঘ” ব'লে পরিচিত ছিলেন। লালবাহাদুরের 
কৰ্মশক্তি তাকে মুগ্ধ করেছিল। তাই তিনি লালবাহাদুরকে 
তার পার্লামেণ্টারি সেক্রেটারি নিযুক্ত করলেন। অবশ্য, 
আরও কয়েকজন তরুণ কংগ্রেস-কর্মী এ সময় পার্লামেণ্টারি * 
_মেক্রেটারি নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন 
চন্দ্রভান গুপ্ত, কে. ডি. মালব্য প্রভৃতি ব্যক্তিরা । কিন্তু 
পণ্ডিত পন্থের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবার স্থযোগ 
পেয়েছিলেন লালবাহাছুর সবচেয়ে বেশি । কারণ, পণ্ডিত 
পন্থের অভ্যাস ছিল অনেক রাত পর্যন্ত অফিসে কাজ 
করবার। অন্যান্য সকলে অফিস ছুটির নিয়মিত সময়ে যখন 
বাড়ি চলে যেতেন, তখন কর্মলোলুপপ লালবাহাদুর থাকতেন 
পণ্ডিত পন্থের কাছে। তীর! দু'জনে গভীর রাত পর্যন্ত কাজ 
করতেন। প্রতিদিন পণ্ডিত পন্থ নিজে গাড়ি ক'রে তার 
পালামেন্টারি সেক্রেটারিকে বাড়িতে পৌছে দিতেন। 
লালবাহাছুরের ক্ষুরধার বুদ্ধি, অক্লান্ত কর্মশক্তি ও সততা! 
পণ্ডিত পন্থকে মুগ্ধ করেছিল। লালবাহাছুর অচিরে Sta 
অত্যন্ত স্মেহের পাত্র হয়ে উঠলেন। পণ্ডিত পন্থের বুদ্ধি, 
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কর্মনিষ্ঠা ও ব্যক্তিত্বও লালবাহাছুরকে মুগ্ধ করেছিল। এই- 
ভাবে পরস্পর পরস্পরের অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন। 
১৯৪৭ সালে উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রিসভা থেকে রফি 
আহমেদ কিদোয়াই কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী হয়ে নয়া 
দিল্লীতে চলে গেলেন। এখন তীর শূন্য স্থান পূরণের প্রশ্ন 
উঠলো । পন্থ বিনা দ্বিধায় লালবাহাছুরকে তার মন্ত্রিসভায় 
নিলেন-_লালবাহাছুর হলেন পুলিস ও পরিবহণের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী। এই উভয় বিভাগেই লালবাহাছুর অচিরেই তার 
কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখলেন। ৃ্‌ 
তার পুলিস-মন্ত্রী হওয়ার সময়কার একটা কৌতুককর 
গল্প প্রচলিত আছে। লালবাহাছুর সেই সবে মন্ত্রী হয়েছেন। 
তিনি আগ্রা শহরে গিয়েছিলেন। এই নবনিযুক্ত মন্ত্রীকে 
aaa ব্যবস্থা হয়েছিল আগ্রা স্টেশনে। স্থানীয় 
গণ্যমান্য বহু লোক ও সরকারী কর্মচারী প্ল্যাটফর্মে তাকে 
অত্যর্থন৷ জানাবার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন | ট্রেনটি ক্রমে 
আগ্রা স্টেশনে এসে পৌছলো। কিন্তু লালবাহাছুর যে 
কামরায় ছিলেন, সেই কামরাটি অভ্যর্থনার জন্যে সমবেত 
লোকদের পার হয়ে বেশ খানিকটা দূরে চলে গেল। এইসব 
অভ্যর্থনা ও হৈচৈ মোটেই পছন্দ করতেন না লালবাহাছুর | 
তাই তিনি চুপি চুপি গাড়ি থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মের বাইরে 
যাওয়ার জন্যে তৃতীয় শ্রেণীর গেটে গেলেন। কিন্তু সেখানে 
পুলিস পাহার! দিচ্ছিল। সে লালবাহাদুরকে বাধা দিলো, 
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বললো, AAG চলে না যাওয়া পর্যন্ত কেউ বাইরে যেতে 
পাবে না। কে একজন পুলিসের কানে কানে বলে দিলো, 
_-আরে, উনিই তো মন্ত্রীী।” পুলিস হো হো ক'রে 
হেসে উঠলো, বললো, “আমাদের মন্ত্রী কখনো এতোটুকু 
মানুষ হয় ?” 

সত্যিই তো, এতোটুকু চেহারার সাদাসিধে পোশাক- 
পরা এই লোকটিকে কে বলবে মন্ত্রী? কেবল মন্ত্রী নয়, 
আবার পুলিস-মন্ত্রী! লালবাহীছুর পুলিসের কথায় ay 
হাসলেন। পরে এজন্যে এই পুলিসটির প্রতি যাতে কোন- 
রকম অবিচার করা না হয়, সেজন্যেও তিনি ব্যবস্থা 
করেছিলেন | 

পুলিস-মন্ত্রীর পদটা খুব স্থখের নয় । কারণ, পুলিস-মন্ত্রীকে 
রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খল! রক্ষার জন্যে এমন সব কাজ করতে 
হয়, যাতে সহজেই তার জনপ্রিয়তা! নষ্ট হ'তে পারে। কিন্তু 
পুলিস-মন্ত্রীরূপে কাজ ক'রেও লালবাহাদ্ুরের জনপ্রিয়তা 
নষ্ট হয়নি। ১৯৪৯ সালে লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা 
ধর্মঘট করে এবং ত থেকে বিশৃঙ্খলার স্থষ্টি হয়। BR sie 
ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করবার জন্যে পুলিস লাঠিচার্জ করতে 
চাইলে লালবাহাছুর তাতে আপত্তি করেন এবং উচ্ছ অল 
ছাত্রদের বিতাড়িত করবার জন্যে হোদ-পাইপ ব্যবহার 
করতে আদেশ দেন। ব্যবস্থাট! খুবই কার্যকরী হয়। হোস 
পাইপের জলের তোড়ে উচ্ছ্খল ছাত্রজনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে 
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যায়। লালবাহাছুর উত্তরপ্রদেশের প্রথম পুলিস-মন্ত্রী যিনি 
বিক্ষুব্ধ উচ্ছ.ঙ্খল জনতা! ছত্রভঙ্গ করবার জন্যে হোস পাইপের 
ব্যবহার প্রবর্তন, করেন। একবার উত্তরপ্রদেশের এক 
গ্রামাঞ্চলে হাঙ্গামা দেখা দেয় এবং বিক্ষুব্ধ জনতা আয়ত্তের 
বাইরে চলে যায়। পুলিস-মন্ত্রীরূপে লালবাহাছুর ঘটনাস্থলে 
উপস্থিত ছিলেন। উচ্ছুঙ্খল জনতা পুলিসের উপর চড়াও 
হয়। পুলিসকে আত্মরক্ষার জন্যেও জনতার উপর লাঠিচার্জ 
বা গুলিচালনা করতে লালবাহাদুর নিষেধ করেন | ফলে ইট- 
পাটকেলের আঘাতে দশ-বারোজন পুলিস আহত হয় এবং 
তাদের হাসপাতালে পাঠাতে হয়। লালবাহাছ্ুর নিজে 
হাসপাতালে গিয়ে আহত পুলিসদের সঙ্গে দেখা করেন এবং 
তাদের উৎসাহ দেন। অনেক ক্ষেত্রে পুলিসেরও যে 
সংযমের একান্ত প্রয়োজন আছে, তা তিনি বুঝিয়ে বলেন। 

অনেক সময় সামান্য বুদ্ধি খাটিয়েই তিনি গোলযোগ 
দমন করতে সমর্থ হতেন | একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে 
করা যেতে পারে । ১৯৪৯ সালে কানপুরের মাঠে কমন- 
ওয়েল্থ বনাম ভারতের ক্রিকেট খেল! হচ্ছিল । লাল- 
বাহাদুর ক্রিকেটের ভক্ত, কোনও টেস্ট খেলা দেখবার 
সুযোগ তিনি সহজে হারাতেন না। কানপুরের এই খেলায় 
লালবাহাছুর উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ দর্শকদের মধ্যে 
গোলযোগ বেধে ' উঠলে|। একদল উচ্ছ খল ছাত্র 
প্যাভিলিয়নের যে অংশে মেয়েরা বসেছিল, সেদিকে জোর 
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করে যেতে চেষ্টা করতে পুলিস তাদের বাধা দিলো | 
তখন ছাত্রের! পুলিসের বিরুদ্ধে রুখে উঠলে| এবং গোল- 
যোগের স্থষ্টি হলো | লালবাহাছুর দ্রুত হস্তক্ষেপ করলেন | 
অনেক েঁচামেচির পর ছাত্রর৷ শেষ পর্যন্ত তার কথা 
শুনলো, তবে দাবী জানালো যে, পরদিন মাঠে যেন ‘লাল 
পাগড়ি’ না আসে। লালবাহাছুর তাতেই রাজী হয়ে 
গেলেন। পরদিন কিন্তু যথাসময়ে ও যথানিয়মে পুলিস 
এলো । ছাত্ররা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো এবং পুলিস-মন্ত্রীকে 
Sta প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে পুলিসের পুনরায় 
উপস্থিতির কারণ জানতে চাইলো । লালবাহাছুর AR 
হেসে তাদের বললেন, “আমি তো আমার প্রতিশ্রুতি 
রেখেছি । তোমরা দাবী করেছিলে, মাঠে যেন আর ‘লাল 
পাগড়ি’ না আসে । আজ col ‘লাল পাগড়ি’ কোথাও 
নেই।” লালবাহাদুরের নির্দেশমতো সেদিন মাঠের সব 
পুলিসই খাকী রঙের পাগড়ি বেঁধে এসেছিল। ছাত্ররা 
বোকা বনে গেল । তার! লালবাহাদুরের চাতুরিতে হার 
মেনে হাসিমুখে ফিরে গেল। 

লালবাহাছুর পুলিস-বিভাগের নানাভাবে সংস্কার করেন | 
আগস্ট আন্দোলনের সময় যেসব যুবক জেলে গিয়েছিলেন, 
. ভাদের অনেককেই তিনি পুলিসবাহিনীতে নেন এবং পুলিস- 
বাহিনীকে জনপ্রিয় ক'রে তুলতে চেষ্টা করেন। দেশের 
শিক্ষিত তরুণদেরও তিনি পুলিসবাহিনীতে ও পুলিস- 
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বিভাগে গ্রহণ করেন। লালবাহাদুরই উত্তরপ্রদেশে 
প্রান্তীয় রক্ষা দল” নামে আধা-সরকারী বাহিনী গড়ে 
তৌলেন। এই প্রান্তীয় রক্ষা! দল ১৯৬২ সালে চীনা 
আক্রমণের সময় সহজেই অসামরিক প্রতিরক্ষার জন্যে 
ব্যবহৃত হ'তে পেরেছিল | 

পরিবহণ বিভাগেরও তিনি বহু উন্নতিসাধন করেন। 
পানিও বদের 6 খড়ি or সারা প্রদেশে 
সরকারী মালিকানায় ও সরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিবহণ 
ব্যবস্থা চালু করা । কেবল পরিবহণব্যবস্থার জাতীয়করণ 
ক'রেই ক্ষান্ত ছিলেন না, বাস-কণ্ডাক্টর হিসেবে মেয়েদের 
নিয়োগের ব্যবস্থাও তিনি চালু করেন। উত্তরপ্রদেশের 
মতো রক্ষণণীল জায়গায় এ কাজ দুঃসাহস ভিন্ন অন্য 
কিছু ছিল না। লালবাহাদুর নয়া দিল্লীতে চলে আসবার 
পর অবশ্য এই ব্যবস্থা প্রত্যাহার ক’রে নেওয়। হয়। 

atta সংগঠন ও নির্বাচন পরিচালনায় তিনি যে 
অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি 
অসামান্য নৈপুন্যের পরিচয় দিয়েছিলেন সরকারী দপ্তর 
ও শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনায় | 
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কিন্তু শীত্রই এমন একটি ঘটনা ঘটলো, যাতে তাকে 
মন্িত্বের দায়িত্ব ছেড়ে বৃহত্তর দায়িত্ব নিতে হ’লে|। ১৯৫০ 
সালের শীতকালে নাসিকে কংগ্রেসের অধিবেশন হ’লে | 
এই অধিবেশনে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট-পদের জন্য প্রার্থী 
ছিলেন পুরুযোভ্তমদাস thet ও আচার্য কৃপালনী। 
পুরুষোত্তমদাস tet ছিলেন রক্ষণশীল এবং আচার্য 
কৃপালনী প্রগতিবাদী। তাই আচার্য কৃপালনীকে জওহরলাল 
স্বাভাবিকভাবেই সমর্থন করেছিলেন । এজন্যে ট্যাগুনের 
প্রেসিডেপ্ট-পদে নিয়োগের অর্থ ছিল কৃপালনীর পরাজয় 
নয়, জওহরলাল ও ভার সকল আদর্শের পরাজয় | 

কিন্তু ট্যাগুনই নির্বাচনে জয়ী হলেন। ট্যাণ্ডন- 
তার ওয়াকিং কমিটি গঠন করলেন। ' নেহরু এই 
ওয়াকিং কমিটির সদস্যপদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন | 
এইভাবে এক অপ্রীতিকর অবস্থার স্থষ্টি হলো__কংশ্রেসেও 
দলাদলি দেখা দিল। উত্তরপ্রদেশের গ্রামে গ্রামে কংগ্রেসের 
যে সংগঠন গড়ে উঠেছিল, তার পশ্চাতে ছিলেন জওহরলাল 
নেহরু, পুরুযোত্তমদাস ট্যাগুন ও লালবাহাদ্ুর শাস্ত্রী । 
জওহরলাল ও Hier, উভয়েই ছিলেন লালবাহাঢুরের 
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কেবল শ্রদ্ধার পাত্র নয়, অত্যন্ত প্রিয়জন.। জওহরলাল 
ছিলেন তার শুভাকাঙ্্ষী ও পৃষ্ঠপোষক, আর ট্যাগুন ছিলেন 
“সার্ডেন্টস্‌ অব দি পিপল্স্‌ অব ইণ্ডিয়া-র সভাপতি, 
এবং লালবাহাদ্ুর এই সংস্থার জীবন-সদস্ত | কেবল তাই 
নয়, নেহরু ও ট্যাণ্ডনের এই বিরোধ কংগ্রেসের মধ্যে যে 
বিভেদ স্থষ্টি করবে, তাও মারাত্মক আকার ধারণ করতে 
পারে | তাই লালবাহাছুর দিল্লীতে নেহ রুর কাছে ছুটলেন। 
তিনি কংগ্রেসকে এই বিভেদ-স্ৃষ্টির হাত থেকে বাঁচাবার 
জন্যে জওহরলালকে অনুরোধ করলেন। এ ব্যাপারে 
নেহকুর সঙ্গে সকালে, বিকালে ও রাত্রিতে দীর্ঘ সময় ধ'রে 
লালবাহাদুর আলোচন! করলেন এবং এই সমস্যার সমাধান 
করবার জন্যে চেষ্টা করলেন। অবশ্য, সমস্যার সমাধান 
Brea নিজেই করলেন। তিনি প্রেসিডেন্ট-পদে ইস্তফা 
দিলেন এবং জওহরলাল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হলেন | 
জওহরলাল প্রেসিডেণ্ট হয়েই লালবাহাছ্ুরকে দিলীতে ডেকে 
পাঠালেন এবং তাঁকে কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি 
হতে অনুরোধ করলেন । " মন্ত্রিত্বের চেয়ে জনসাধারণের 
সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ও পার্টির সাংগঠনিক কাজ লালবাহাদুর 
বেশি ভালোবাসতেন | অধিক বেতন, ক্ষমতা ও সম্মান- 
মর্যাদার লোভ কোনদিন তাকে আকর্ষণ করে নি। তাই 
তিনি সানন্দে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ ক'রে দিল্লীতে এসে কংগ্রেসের 
সাংগঠনিক কাজে আত্মনিয়োগ করলেন । 


৫৩ 


আমাদের লালবাহাছুর 

পর বৎসর ছিল ১৯৫২ সাল। স্বাধীন ভারতের 
সর্বপ্রথম সাধারণ নির্বাচন | বৃটিশ আমলের সাধারণ নির্বাচন 
থেকে এ ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই নির্বাচন হ’লে 
সকল পূর্ণবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিভিতে। ভারতের 
লোকসংখ্যা পৃথিবীতে দ্বিতীয় বৃহত্তম হওয়ায় এবং চীনে 
গণতান্ত্রিক নির্বাচন বলে কিছু না থাকায় ভারতের এই 
সাধারণ নির্বাচন ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক নির্বাচন | 

কংগ্রেস ছিল ভারতের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল। 
কংগ্রেস ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলির 
সকল আসনেই নিজেদের প্রার্থী দিয়েছিল। তাই 
কংগ্রেসের পক্ষে এই নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব 
ছিল সর্বাধিক | কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারিরূপে সারা 
ভারতে কংগ্রেসের সাংগঠনিক দায়িত্ব ও নির্বাচনী অভিযান 
চালাবার ভার ছিল লালবাহাছ্ুরের উপর । লালবাহাছুর 
তার এই দায়িত্ব অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে প্রতিপালন 
করেছিলেন | তার সাংগঠনিক প্রতিভা! ও অফুরন্ত কর্মশক্তির 
পরিচয় পাওয়া গেল আবার ।/ সারা ভারতে তিনি ঝড়ের 
বেগে ঘুরে বেড়ালেন, নির্বাচনী যুদ্ধের খুঁটিনাটি 
সমস্াগুলিও তিনি সমাধান করলেন, প্রার্থী-তালিক। 
প্রণয়নে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিগুলিও তীর সাহায্য ও 
পরামর্শ পেয়ে অনেক সমস্যার Bate করতে সমর্থ 
হ'লো। তিনি সারা ভারতের কংগ্রেস কর্মী ও নেতাদের 
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গুণাগুণ এবং ক্ষমতা ও অক্ষমতা ঘনিষ্ঠভাবে প্রত্যক্ষ 
করলেন। উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেসের সেব্রেটারি-রূপে 
তিনি যেমন সমগ্র উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেস সংগঠন 
সম্পর্কে খুঁটিনাটি বিষয়েও ওয়াকিবহাল ছিলেন, এখনও 
তেমনি তিনি সর্বভারতীয় কংগ্রেসের জেনারেল-সেক্রেটারি- 
রূপে সমগ্র কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে 
হলেন ওয়াকিবহাল । কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে যেখানে 
দলাদলি a ব্যক্তি ও দলের ক্ষমতার দন্দ্ব দানা বেঁধে 
উঠেছিল, সেখানে তীর ব্যক্তিত্বের উষ্ণ স্পর্শে তা উপে 
গেল। কংগ্রেসের জেনারেল-সেক্রেটারিরূপে তিনি যে 
রাজনৈতিক শিক্ষালাভ করেছিলেন, তা-ই তাকে একদিন 
ভারতের প্রধান মন্ত্রী হতে সমর্থ করেছিল। এখানে 
স্মরণীয়, জওহরলাল নেহরুও দীর্ঘকাল কংগ্রেসের জেনারেল- 
সেক্রেটারি ছিলেন। তিনি নিজে বলেছিলেন, কংগ্রেসের 
জেনারেল-সেক্রেটারির পদট! যেন তীর পক্ষে স্থায়ী পদ হয়ে 
উঠেছিল | পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম রাজনৈতিক সংগঠন _ 
সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি পদেও 
সোভিয়েটের দুর্ধর্ষ নেতা স্তালিন ও ক্রুশ্চেভও দীর্ঘকাল 
নিযুক্ত ছিলেন। তাই বলা চলে, লালবাহাছুর 
পরবর্তীকালে যে ভারতের প্রধান মন্ত্রী হয়েছিলেন, এবং 
অসাধারণ ও প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার উপযুক্ত 
শিক্ষা ও প্রস্ততি হয়েছিল কংগ্রেসের জেনারেল- 
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সেক্রেটারি-রূপেই। সমগ্র কংগ্রেস সংগঠন ছিল তার 
নখদর্পণে | 

এই সময়টা লালবাহাছুর প্রায়ই দিল্লীতে নেহ-্রুর 
বাসভবন “তিন মতি হাউসে” থাকতেন। তিনি এই সময়ে 
কাজে এমন ব্যস্ত থাকতেন যে, তার নাওয়া-খাওয়ার সময়ের 
কোনও ঠিক থাকতো না। তাই রোজ একটা থলিতে ভরে 
কিছু খাবার চাকররা চুপি চুপি তার ঘরে রেখে আসতো, 
তিনি কোনও এক সময়ে তা খেয়ে নিতেন । অনেক সময় 
‘দেখা যেত, তার থলি যেমন ছিল, তেমনি আছে, তাতে 
তিনি হাতও দেননি__অর্থাৎ খাওয়ার সময়টুকুও হয়ে 
ওঠেনি। ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস যে 
এমনভাবে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেছিল, সেজন্যে 
অনেকখানি দায়ী ছিল লালবাহাছ্ুরের সংগঠন-প্রতিভা ও 
দুর্বার কর্মোদ্যম | 


নির্বাচনের পর যখন নূতন সংসদ গাঁঠিত হ’লো, তখন 
সকলের অনুরোধক্রমে লালবাহাদুর রাজ্যসভার সদস্য হলেন 
এবং শীঘ্রই নেহরুর' নৃতন মন্ত্রিসভায় যোগ দিলেন। তিনি 
হলেন রেল ও পরিবহণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী | 

কয়েক দিনের মধ্যে নিজের Hes সম্পূর্ণ রপ্ত ক'রে 
নেওয়াই ছিল লালবাহাদুরের অভ্যাস । তিনি মন্ত্রিত্ব নিয়েই 
কয়েক দিন প্রায় দ্রজা বন্ধ ক'রে নিজের দপ্তরের সব ফাইল 
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ও কাগজপত্র দেখে নিলেন এবং কিভাবে দপ্তরের কাজ 
পরিচালন! করতে হবে, তা-ও স্থির ক'রে ফেললেন | সংসদে 
ভার বিভাগ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠলে, তার জবাব তিনি 
নিজেই সহজে দিতে পারতেন, তীর বিভাগের সকল কিছুই 
ছিল তীর নখদর্পণে। তিনি তার বিভাগের স্থায়ী 
সেক্রেটারিদের সঙ্গেও সর্বদা সহযোগিতা ক'রে চলতেন, 
ভাদের বক্তব্য ও সমস্যা সাবধানতার সঙ্গে বিচার ক'রে 
দেখতেন, কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে তাদের সঙ্গে 
বিশদভাবে আলোচনা করতেন। ফলে লালবাহাছুর তার 
দপ্তরের কর্মচারীদের কাছেও ছিলেন অত্যন্ত প্রিয় | 

সরকারী দণ্ুরসমূহের মধ্যে রেলওয়ে ও পরিবহণের স্থান 
ছিল পঞ্চম | তাছাড়া, রেলওয়ে হ'লে! সরকারের বৃহত্তম 
কর্ম-সংস্থা যাতে প্রায় বারে! লক্ষ কর্মী কাজ করে এবং 
যা দেশের যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থায় সর্বাধিক গুরুত্ব 
পুর্ণ স্থান অধিকার করে । পরিকল্পনাগুলির সম্পূর্ণতা সাধনে 
রেলপথের গুরুত্বও কম ছিল AL পুরাতন রেলপথগুলির 
উন্নতি ও সংস্কার সাধন এবং নূতন নূতন রেলপথ গ’ড়ে তুলে 
দেশের সর্বত্র যোগাযোগনাধনও রেল দপ্তরের কর্তব্য । রেল 
দপ্তরের কাজে লালবাহাছুর চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবেন 
প্রধানতঃ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের স্ুযোগ-বিধার ব্যবস্থা- 
সাধনের জন্যে | তিনি বৃটিশ আমলের প্রথম শ্রেণী একেবারে 
তুলে দেন, দ্বিতীয় শ্রেণীকে প্রথম শ্রেণীতে রূপান্তরিত 
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করেন। তিনি ইন্টার ক্লাশ নামে দ্বিতীয় শ্রেণী ও তৃতীয় 
শ্রেণীর মধ্যে যে শ্রেণীটি ছিল, তাও তুলে দেন, কিংবা বলা 
চলে, সেটিকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে রূপান্তরিত করেন | এইভাবে 
তার সময়ু থেকেই ট্রেনে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই তিন 
শ্রেণীর কামর! চালু হয়। তীর লক্ষ্য ছিল ট্রেনে মাত্র দুই 
শ্রেণীর কামরা প্রচলিত করা । হয়তো আর কিছুদিন রেল 
মন্ত্রী থাকলে তিনি তাই করতেন । তিনি তৃতীয় শ্রেণীর 
যাত্রীদের জন্যে আসন, আলো, পাখা ও জলের সুবন্দৌবস্ত 
করবার চেষ্টা! করেন | APY, এক শ্রেণীর লোকের জননস্বার্থ- 
বিরোধী কাজ এবং রেল কর্মীদের অবহেলা ও অনুৎসাহের 
ফলে তার এই চেন্ট! সম্পূর্ণ সার্থক হয়নি । তিনি তৃতীয় 
শ্রেণীর যাত্রীদের জন্যেও ডাইনিং কার থেকে ট্রেনে খাবার 
সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। তিনিই তৃতীয় শ্রেণীর 
যাত্রীদের জন্যে শোবার ও আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থাও 
চালু করেন। দিল্লী থেকে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের 
প্রধান প্রধান শহরে_ বোম্বাই, কলকাতা৷ ও মাদ্রাজে 
তিনি ভেম্টিবিউল্‌ড্‌_ ডিলুক্স গাড়িরও ব্যবস্থা করেছিলেন । 
এগুলিতে চড়া সাধারণ যাত্রীদের কাছে অত্যন্ত 
লোভনীয় হয়ে উঠেছিল। রেল যাত্রীদের স্থযোগ- 
সুবিধার ব্যবস্থা করবার সময় সর্বদা তার লক্ষ্য থাকতো! 
সাধারণ ও দরিদ্র যাত্রীদের দিকে। স্বাধীনতার 
নূতন আস্বাদ তারা যাতে রেলভ্রমণেও পেতে 
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পারে, লালবাহাছুর সর্বদা সে বিষয়ে সতর্ক ও সচেষ্ট 

ছিলেন। 
কেবল তাই নয়, রেলপথের কর্মদক্ষতা যাতে বাড়ে, 
সেজন্যে তিনি নানা বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থাও করেছিলেন | 
তিনিই রেলওয়ের জন্যে গবেষণা আধিকারিক স্থাপন করেন । 
এই আধিকারিকের প্রধান কার্যালয় থাকে লখ্‌নৌয়ে এবং 
দুটি শাখা কার্যালয় থাকে চিত্তরঞ্জনে ও নোনাওলাতে। 
চিত্তরঞ্জনে রাসায়নিক ও ধাতব গবেষণার ও লোনাওলাতে 
নির্মাণ বিষয়ক ব্যাপার প্রভৃতির গবেষণার ব্যবস্থা হয়। 
লালবাহাদ্ুর তৎকালীন রেলপথগুলির বিভিন্ন সমস্যা 
সম্পর্কে তদন্ত ও সুপারিশের জন্যে “রামস্বামী মুদালিয়র 
কমিটি’ নিয়োগ করেন | তিনি এই কমিটির স্থপারিশগুলিকে 
কার্ষকরীও করেন। তিনি রেলওয়ে বোর্ডে এফিসিয়েন্ি 
ব্যুরো নামেও একটি বিভাগ খোলেন। নানা প্রকার 
পুরাতন ব্যয়বহুল ব্যবন্থা পরিবর্তন ক'রে নূতন কৌশলে 
যাতে রেল বিভাগের কাজে ও পরিচালনায় দক্ষতা বাড়ানো 
যায়, তাই হলে! এই ব্যুরোর লক্ষ্য । রেলওয়েগুলির 
কর্মক্ষমতা ও পরিচালনার সুষ্ঠুত! বাড়াবার জন্যে তিনি নূতন 
ক'রে রেলপথগুলিকে অঞ্চলে বিভক্ত করেন। পূর্ব রেল- 
পথকে দুভাগে ভাগ করা হয়। ১৯৪৫ সালের ১ল! 
আগস্ট থেকে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে নূতন ক'রে পরিচিত 
হয় সাউথ ইন্টার্ন রেলওয়ে নামে। রেলপথে যেসব চুরি 
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হয়, ত| নিবারণের জন্যে লালবাহাছুর বিশেষ ব্যবস্থা! করেন । 
কারণ, রেলে যে মাল চালান যায়, তা৷ দুষ্ট লোকেরা প্রায়ই 
দলবদ্ধভাবে চুরি করে এবং সেই চুরি-যাওয়! মালের জন্যে 
প্রচুর টাকা খেসারত দিতে হয় সরকারকে । তিনিই 
রেলওয়ে প্রোটেকৃশন ফোর্স নামে রেলপথের জন্যে একটি 
রক্ষী বাহিনী গঠন করেন। এই রক্ষী দল স্থানীয় পুলিশের 
সহযোগিতায় রেলপথে অনুষ্ঠিত চুরির পরিমাণ যথেষ্ট 
পরিমাণে হ্রাস করতে সমর্থ হয়। তিনি উত্তর ও দক্ষিণ 
বিহারের মধ্যে সরাসরি রেলসংযোগ রাখবার জন্যে গঙ্গার 
উপর একটি সেতু নির্ধাণেরও ব্যবস্থা করেন। তীর 
মন্ত্িত্কালে চিত্তরঞ্জনে রেল ইঞ্জিন নির্মাণ কারখানারও 
প্রচুর উন্নতি হয় । এ সময় ১২০টি থেকে বেড়ে ২০০টি 
ইঞ্জিন প্রতি বছর সেখানে উৎপন্ন হতে থাকে । রেলের 
যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি যাতে দেশেই উৎপন্ন করা যায়, 
সে বিষয়ে তদন্ত ও সুপারিশ করবার জন্যে তিনি জি. বি. 
'কোটাকের সভাপতিত্বে একটি কমিটিও নিয়োগ করেন | 
ভারতবিভাগ ও স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতে রেল- 
পথসমূহে যথেষ্ট অব্যবস্থা দেখা দিয়েছিল। তাছাড়া 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার জন্যে প্রয়োজনীয় মাল চলাচলের 
ফলে রেলপথসমূহের উপর অত্যন্ত চাপ পড়েছিল। অথচ 
নানা কারণে প্রয়োজনমতো! রেলপথের বিস্তার ও উন্নতি- 
মাধন সম্ভব হচ্ছিল না। তাই এই সময়ে লালবাহাছুর 
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রেলপথের পরিচালনা বিষয়ে নানাভাবে উন্নতি করবার 
চেষ্টা করা সত্বেও দুর্ঘটনার হার খুবই বেড়েছিল। এই 
সময় অনেকগুলি ভয়ংকর ছুর্ঘটনা ঘটেছিল | ১৯৫৬ সালের 
মাঝামাঝি. মেহবুবনগরে একটি ভয়ংকর রেল দুর্ঘটনা হয়। 
এই দুর্ঘটনার ফলে ১১২ জন লোক মারা যায় এবং অনেকে 
আহত হয়। রেল ছুর্ঘটনাগুলি সমস্ত ভারতে অসন্তোষ 
ও বিক্ষোভের সঞ্চার করে। রেলওয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
কোনদিক্‌ থেকেই এসব দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী ছিলেন না! । 
দায়ী ছিলেন স্থানীয় কর্মকর্তারা। তবু লালবাহাদুর 
দুর্ঘটনাসমূহের সকল দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নেন এবং তিনি 
মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করবার ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে প্রধান মন্ত্রীকে পত্র 
দেন। প্রধান মন্ত্রী এই সকল দুর্ঘটনার জন্যে রেলমন্ত্রী যে 
বিন্দুমাত্র দায়ী নন, তা জানতেন । কেবল তাই নয়, তিনি 
জানতেন লালবাহাদুরের কর্মশক্তি ও সততার কথা । তাই 
তিনি পদত্যাগপত্র গ্রহণ করতে সন্মত হলেন না | কিন্তু এর 
তিন মাস বাদে, ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে, দক্ষিণ 
ভারতের আরিয়ানুরের কাছে আরো একটি রেল দুর্ঘটনা 
হুলো। এই ছুর্ঘটনাতেও ১৪৪ জন লোক মারা যায় এবং 
অনেক লোক আহত হয় । ফলে লালবাহাদুর পদত্যাগপত্র 
পেশ করলেন। প্রধান মন্ত্রী পদত্যাগপত্র গ্রহণে আবার 
অসম্মত হলেন। কিন্তু লালবাহাছুরের চরিত্রে হীরকের 
মতে। সেই উজ্জ্বল কঠিন দিকটি আবার আত্মপ্রকাশ 
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করলো । তিনি তীর সিদ্ধান্তে দৃঢ়াবে অবিচল 
থাকলেন এবং পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করলেন না | 
ফলে প্রধানমন্ত্রী নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই লালবাহাছুরের 
পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলেন। লোকসভায় আরিয়ালুর রেল 
দুর্ঘটন৷ সম্পর্কে বিতর্ককালে লালবাহাছুর তার পদত্যাগপত্র 
পেশ করেছিলেন । বিতর্কে অংশগ্রহণ ক'রে প্রধানমন্ত্রী 
জওহরলাল নেহরু লালবাহাছ্ুরের উচ্ছসিত প্রশংসা 
করলেন। তিনি বললেন, “কেবল সরকারে নয়, কংগ্রেসের 
মধ্যেও তার Wel একজন সহযোগী ও সহকর্মীর 
সঙ্গে কাজ করবার স্থযোগকে আমি সৌভাগ্য বলে মনে 
করি।'*-তার সম্পর্কে আমি অত্যন্ত উচ্চ ধারণ পোষণ 
করি এবং আমি সুনিশ্চিত যে, কোন না কোন ক্ষেত্রে 
আমরা আবার সহকর্মী হয়ে উঠবো এবং আমরা একযোগে 
কাজ করবো 1” 

লালবাহাদুর মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করবার পর কংগ্রেসের 
সাংগঠনিক কার্যে পুর্ণোগ্মে আবার আত্মনিয়োগ করলেন | 
আবার ১৯৫৭ সালের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের সময় 
ঘনিয়ে এসেছিল। এই নির্বাচনের জন্যে প্রধানমন্ত্রী 
নেহ্‌রু লালবাহাছুরকেই প্রধান সংগঠক নিয়োগ করলেন | 
এবারও . লালবাহাছুরের সাংগঠনিক প্রতিভা কংগ্রেসকে 
নির্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভে সাহায্য করলো! 1 
এই নির্বাচনে লালবাহাছ্ুর নিজে এলাহাবাদ পশ্চিম 
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নির্বাচনক্ষেত্র থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হলেন। নেহ রুর 
নূতন মন্ত্রিসভায় আবার লালবাহাছুর যোগ দিলেন। প্রথমে 
তিনি পরিবহণ ও যোগাযোগ মন্দ্রীরূপে কিছুদিন কাজ 
করেন। তীর মন্ত্রিত্কালেই বিশাখাপতনমে জাহাজ 
নির্মাণের কারখানার কাজ শুরু হয় এবং দেশব্যাগী ডাক 
ও তার বিভাগের সাধারণ ধর্মঘট হয় । লালবাহাদুর উভয় 
দলের পক্ষে সন্তোষজনকভাবে এই ধর্মঘটের মীমাংস! 
করেন। 

পর বৎসর মুন্দ্রী কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত হয়ে অর্থ 
মন্ত্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী মন্ত্রিত্বে ইস্তাফা দেন। তখন 
মোরারজী দেশাই অর্থমন্ত্রীর কার্যভার নিলে লালবাহাদুরের 
উপর বাণিজ্য ও শিল্প দণ্ডরের ভার CHER হয়। 

এর কিছুদিন বাদে, ১৯৫৯ সালের অক্টোবর মাসে, 
যখন লালবাহাছুর এলাহাবাদের অনাবৃষ্টি-পীড়িত অঞ্চলে 
সফর করেছিলেন, তখন হঠাৎ হৃৎরোগে আক্রান্ত হন। 
হৃদরোগে তার এই প্রথম আক্রমণ | তবে এই আক্রমণ 
মৃদু থাকায় মারাত্মক কিছু ঘটে নি। 

লালবাহাছুর বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগ পরিচালনায় 
উল্লেখযোগ্য দক্ষতার পরিচয় দেন। এই সময় দেশে 
প্রভৃতি দেশের সহযোগিতায় বহু সরকারী কলকারখানার 
প্রতিষ্ঠা ঘটে । কলকারখানার উৎপাদনও খুবই বৃদ্ধি পায়। 
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অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদন পরিকল্পনার লক্ষ্যকেও ছাড়িয়ে 
যায়। দেশে বহু নূতন কলকারখানা স্থাপিত হয়। তিনিই 
দেশের কুটারশিল্পকে ক্ষুদ্র শিল্পে রূপান্তরিত করবার 
পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। 

এই সময়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্মন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ 
পন্থ ATR হন এবং লালবাহাছুর তার নিজের বাণিজ্য ও 
শিল্প দণ্তরসহ স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাজও দেখাশোনা করতে 
থাকেন। ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ 
পন্থের মৃত্যু হ’লে লালবাহাদুর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং 
বাণিজ্য ও শিল্প দপ্তরের ভার সর্দার স্বরণ সিংকে দেওয়া 
হয়। মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর মর্যাদ! প্রধানমন্ত্রীর পরেই । 
কেবল মর্ধাদাই নয়, এই মন্ত্রী-পদের দায়িত্বও ভারতের 
মতো! একটি বিশাল এবং বহু ভাষা, ধর্ম ও জাতি অধ্যুষিত 
ও অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত একটি দেশের পক্ষে কম নয়। 
এই স্থবিশাল দেশের শান্তি-শৃঙ্খল! রক্ষা, অপরাধ ও দুর্নীতি 
নিবারণ প্রভৃতির দায়িত্ব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীরই । কেবল তাই 
নয়, রাষ্ট্রপতি-শাসিত অঞ্চলগুলির প্রশাসনের দায়িত্বও 
তারই ৷ কিন্তু এইসব গুরু দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত শক্তি 
লালবাহাদুরের ছিল। 

১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে আসামে যে বাঙ্গালী ও 
বাংলাভাষাবিরোধী হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়, তা চরমে ওঠে 
১৯৬১ সালের মে মাসে। আসামে অসমিয়া, বাংলা, 
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ও ইংরেজী রাজ্যের সরকারী ভাষারূপে প্রচলিত ছিল। 
১৯৫৯ সালে আসাম সাহিত্য সভ! একমাত্র অসমিয়া 
ভাষাকেই রাজ্যের সরকারী ভাষ৷ করবার দাবি তোলে এবং 
আন্দোলন শুরু হয় । আসামের বাংলাভাষাভাষী অধিবাসীর! 
স্বভাবতই এই আন্দোলনের বিরোধিতা করতে থাকেন। 
ফলে ১৯৬০ সালের জুলাই মাসে আসামে দাক্গা-হাঙ্গাম! 
শুরু হয়। কমপক্ষে ২০ জন লোক মারা যায় এবং প্রায় 

চল্লিশ হাজার বাঙ্গালী তাদের গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়। 
" প্রায় বত্রিশ হাজার উদ্বাস্ত পশ্চিমবঙ্গে এসে আশ্রয় নেয়। 
তিনটি বাঙ্গালী-অধ্যুষিত অঞ্চল wigs হয়। ১৭ই 
থেকে ২৯শে জুলাই পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী নেহরু আসামে দার্গা- 
বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন ক'রে দেখলেন। স্বদেশেই ভারতবাসী 
উদ্বাস্ততে পরিণত হচ্ছে দেখে মর্মান্তিক বেদনা অনুভব 
করলেন তিনি। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ ছিল যে, 
কোন প্রদেশে অন্ততঃ শতকর! ৭: জন লোক কোন এক 
ভাষায় কথা বললে সেখানে একটিমাত্র সরকারী ভাষা 
প্রচলিত থাকবে । আর অন্য কোনও ভাষায় যদি অন্ততঃ 
শতকরা ৩০ ভাগ লোক কথা বলে, তবে রাজ্যে ছুটি 
সরকারী ভাষাই থাকবে । ১৯৫১ সালে আদমস্থুমারির 
হিসাব অনুসারে আসামীরা দাবি করলো যে, আসামে 
বাংলাভাবীর সংখ্যা শতকর! ১৯, সুতরাং আঁদামে বাংলা- 
ভাষা অন্যতম সরকারী ভাষার মর্যাদা পেতে পারে না। 
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বাংলাভাষীরা বললো, এ আদমস্থমারির হিসাব ভুল, 
ছুরভিসন্ধি-প্রণোদিত হয়ে আসাম সরকার এরকম আদম- 
স্থমীরির হিসাব তৈরি করেছেন, আসলে আসামের শতকরা! 
৩৩ জন বাংলাভাষী | 

১৯৬১ সালের মে মাসে আবার হাঙ্গামা বাধলো | 
বাংলাকে অন্যতম সরকারী ভাষা বলে স্বীকৃতি আদায়ের 
জন্যে বাংলাভাষীরা আন্দোলন শুরু করলে! এবং পুলিসের 
সঙ্গে সংঘর্ষ হলো। কাছাড় জেলায় বাঙ্গালীর ভাগ বেশী। 
সেখানে ১১ জন নিহত, ৭৭ জন আহত ও বহুসংখ্যক 
লোক গ্রেপ্তার হলো | অবস্থার ক্রমেই অবনতি ঘটতে 
লাগলো | গৌহাটিতে কিছু লোক হতাহত হ’লো। 
সৈন্যবাহিনী তলব করতে হলো ।  স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরূপে 
লালবাহাছুর এই সমস্যা সমাধানের জন্যে অগ্রসর হলেন। 
তিনি আপোস-মীমাংসার যে সূত্র দিলেন, তাতে রাজ্যে 
বাংলা ও ইংরেজীকেও আংশিকভাবে সরকার স্বীকৃতি 
দিলে! । বাংলাভাষী কাছাড় জেল! থেকে আসাম সরকারের 
কাছে যেসব চিঠিপত্র লেখা হবে, তা হবে ইংরেজীতে | 
আর কাছাড় জেলার সরকারী কার্যালয়ে ও বিদ্যালয়ে বাংল! 
ও অসমিয়৷ ছুই ভাষাই চালু থাকবে । তবে এঁ জেলায় 
বাংলাভাষীর সংখ্য! বেশী হওয়ায় বাংলাভাষাই বেশী স্থযোগ 
পাবে। এই সূত্র অনুসারে আসামে শাস্তি স্থাপিত হলো! A 
আসামে কংগ্রেসের প্রভাবও পূর্বাপেক্ষা বাড়লো 
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তার নিশ্চিত প্রমাণ মিললো ১৯৬২ সালের সাধারণ 
নির্বাচনে | 

পাঞ্জাবে আকালি নেতা মাস্টার তারা সিং ১৯৬১ সালের 
আগন্ট মাস থেকে পাঞ্জাবী স্থবার দাবিতে আন্দোলন শুরু 
করেন। তিনি বলেন যে, সরকার চাকরিতে নিয়োগের 
ব্যাপারে শিখ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পক্ষপাত করছে । তারা 
সিং অনশন ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের মাধ্যমে তীর প্রচার-: 
অভিযান শুরু করলেন। লালবাহাদুর দৃঢ়তার সঙ্গে এই 
অবস্থার সন্মুখীন হলেন। চাকরির নিয়োগ ব্যাপারে 
সত্যিই শিখদের প্রতি কোন অবিচার হচ্ছে কিনা ত নির্ণয় 
করবার জন্যে একটি কমিশন নিয়োগ করলেন। তাঁর! সিং 
ভালোভাবেই জানতেন, তার এই অভিযোগ ভিত্তিহীন, তাই 
তাকে এই কমিশনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এই অজুহাতে তিনি 
কমিশন বয়কট করলেন । কমিশনের রিপোর্ট যখন প্রকাশ 
হ’লো, তখন দেখ! গেল তারা সিংয়ের অভিযোগের কোনও 
ভিত্তি নেই! কেবল তাই নয়, কমিশনের রিপোর্টে এ-ও 
প্রমাণিত হলো যে, পাঞ্জাব রাজ্য ও সর্বভারতীয় সরকারী 
চাকরির ক্ষেত্রে শিখদের নিয়োগের অনুপাত কম তো 
নয়-ই, বরং বেশী। তারা সিংয়ের অনশনের ব্যাপারেও 
লালবাহাদুর অবিচল রইলেন। তারা সিংয়ের ৪৮ দিন- 
ব্যাগী অনশন শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পরিণত হ’লে|-_এ বিষয়ে 
লোকের উৎসাহ ও কৌতুহল শেষ পর্যন্ত রইলো না। 
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আকালিরাও ছুই দলে বিভক্ত হয়ে গেলেন। তারা সিং 
দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর আকালিদের অহিংসবাদী নেতা ছিলেন। 
এখন AS ফতে সিং তার নেতৃত্বের প্রবল প্রতিদবন্্বীরূপে 
আত্মপ্রকাশ করলেন। ফলে পঞ্জাবী স্থবার ধুয়া তুলে 
তার! সিং যে বিভেদমূলক আন্দোলন স্থষ্টি করেছিলেন, তা 
ব্যর্থ হলো | অবশ্য, এ বিষয়ে তৎকালীন পাঞ্জাবের মুখ্য 
মন্ত্রী সর্দার প্রতাপ সিং কাইরনের দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতাও 
খুবই সহায়ক হয়েছিল। 

বিভেদমূলক সকল আন্দোলন সম্পর্কেই তিনি এই 
রকম দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় দেন। দ্রাবিড় মুনেত্রা 
কাজাগাম পার্টি দেশের সংহতির পক্ষে হানিকর আন্দোলন 
শুরু করলে লালবাহাছুর এ পার্টির নেত| মিঃ আন্নাডোরাই 
ও তার অনুগামীদের সতর্ক করে CHA | ১৯৬৩ গ্রীষ্টাব্দের 
মে মাসে আইনমন্ত্রী ভ্রীঅশোককুমার সেন ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের কোনও অংশকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করবার 
জন্যে সপক্ষে কোনরকম উক্তি বা৷ প্রচারকে রাষ্ট্রদ্রোহযূলক 
কাজ ব'লে ঘোষণা করবার উদ্দেশ্যে সংবিধানের কিছু 
সংশোধনের জন্যে একটি বিল আনেন | 
__ লালবাহাছুরের দৃঢ়তা কখনও তাকে একদরশী ক'রে তুলতে 
পারেনি_তিনি প্রত্যেকটি বিষয়কে বিভিন্ন বিরদ্ধবাদীর 
দৃষ্টিকোণ থেকে নিলিগুভাবে বিচার ক'রে দেখেন এবং শেষে 
নিজের সিদ্ধান্তে আসেন। তার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিত্বেরে গোড়ার 
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দিকে সরকারী ভাষা নিয়ে দক্ষিণ ভারতীয়দের মনে সংশয় 
দেখা! দিয়েছিল । সংবিধানে এইরকম নির্দেশ ছিল যে, 
১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাস থেকে হিন্দীই সরকারী 
ভাষারূপে গণ্য হবে । হিন্দী একমাত্র সরকারী ভাষা হ’লে 
দক্ষিণ ভারতীয়রা যে বিশেষভাবে অন্ুবিধায় পড়বেন, তা 
বুঝতে শাস্ত্রীজীর এতোটুকু বিলম্ব হয়নি। ১৯৬২ সালের 
এপ্রিল মাসে তিনি সংসদে যে সরকারী ভাষ! বিলটি পাস 
করান, তাতে ১৯৬৫ সালের জানুয়ারির পরেও হিন্দীর 
সঙ্গে ইংরেজীও সরকারী ও সংসদীয় কাজকর্মে ব্যবহৃত হ'তে 
পারবে এই ব্যবস্থা রাখ! হয়। ফলে ইংরেজীর স্থলে 
হিন্দী একমাত্র সরকারী ভাষা হলে দক্ষিণ ভারতীয়র1 কেন্দ্রীয় 
সরকারের চাকুরিতে তেমন সুযোগ-ন্থৃবিধা পাবেন না» দক্ষিণ 
ভারতীয়দের এই সংশয় ও ভয় দুর হয়। . 
কেরলে গ্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের সঙ্গে কংগ্রেসের কোয়া- 
লিশন মন্ত্রিসভা গঠনের ফলে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল, 
তার সমাধানও শাস্ত্রীজী সুকৌশলে করেছিলেন । কেরলে 
ধগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাক! সত্বেও নির্বাচনের সময় 
গ্রজা-সোল্তালিম্টদের সঙ্গে আঁতাত করবার মূল্যরূপে প্রজা- 
সোস্তালিস্ট নেতা থানু পিল্লাইকে মুখ্যমন্ত্রীরূপে কংগ্রেস 
স্বীকার ক'রে নিয়েছিল । আর কংগ্রেসের নেত! আর. শঙ্কর 
ছিলেন ডেপুটি মুখ্যমন্ত্রী। মন্ত্রিসভায় কংগ্রেসী মন্ত্র 
ছিলেন পাঁচজন আর প্রজা-সোস্তালিস্ট মন্ত্রী ছিলেন তিন 


৬৯ 


আমাদের লালবাহাছবর 


জন। কংগ্রেসী মন্ত্রীরা দাবি করলেন যে, মুখ্য মন্ত্রীকে 
সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ডেপুটি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলো- 
চন! করতে হবে। থান্ু পিল্লাই তাতে রাজী হলেন না । 
ফলে মন্ত্রিসভায় অচল অবস্থা দেখা দিল। শেষ পর্যন্ত থানু 
পিল্লাইকে পাঞ্জাবের রাজ্যপাল ক'রে কেরল থেকে বিদায় 
করা হ'লো।। আর. শঙ্কর কেরলে মন্ত্রিসভা গঠন করলেন | 
“area প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ছুনীতি দূর করবার ও 
দক্ষত! বৃদ্ধি করবার জন্যেও নান! রকম ব্যবস্থা করেন। 
এজন্যে AGIA Tal অব ইনভেস্টিগেশন স্থাপিত হয় 
এবং শান্তানম্‌ কমিশন নিয়োগ কর! হয়। তিনি সর্বাধিক 
অনগ্রসর সম্প্রদায়সমূহের উন্নতির জন্যও একটি সর্বভারতীয় 
পরিষদ্‌ স্থাপন করেন। 
জাতীয় সংহতি রক্ষার জন্য তিনি নানা ব্যবস্থা অবলম্বন 
করেন। প্রাদেশিকতা, ভাষাসমস্া, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি 
নানা কারণেই দেশের সংহতি বিপন্ন হ'তে বসেছিল। তাই 
এ বিষয়ে সরকারের ও জনসাধারণের সচেতন ও সতর্ক 
হওয়ার প্রয়োজন ছিল সর্বাগ্রে । তাই ১৯৬১ সালের 
২৮শে সেপ্টেম্বর থেকে ১ল! অক্টোবর পর্যন্ত দিল্লীতে একটি 
জাতীয় সংহতি সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এই সম্মেলনে 
সভাপতিত্ব করেন প্রধান মন্ত্রী নেহরু । এই সম্মেলন 
একটি স্থায়ী জাতীয় সংহতি পরিষদ্‌ স্থাপন করে এবং 
ংহতির প্রতিকূল বিভিন্ন বিষয়সমূহ সম্পর্কে অনুসন্ধান ও 
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সেগুলি দুর করবার উপযোগী ব্যবস্থাদি সম্পর্কে সুপারিশ 
করবার জন্যে কয়েকটি কমিশনও নিয়োগ করে। জাতীয় 
সংহতির বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে ১৯৬২ সালের ২৭শে 
আগস্ট তারিখে যে সভা৷ হয়, তাতে শীস্ত্রীজী সভাপতিত্ব 
করেন। তিনি এই সভায় ঘোষণা করেন, ভারতের বিভিন্ন 
অঞ্চলে ভাষা ও অন্যান্য দিক্‌ থেকে যারা সংখ্যালথিষ্ঠ 
তাদের স্বার্থরক্ষার জন্যে সকল প্রকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে চীনা আক্রমণ ঘটলে 
সমগ্র ভারতে যে জাতীয় উদ্দীপন! দেখা দেয়, তাতে জাতীয় 
ংহতি পরিষদের অস্তিত্ব অনাবশ্যক হয়ে পড়ে । ২৬শে 
অক্টোবর তারিখে রাষ্ট্রপতি সমগ্র দেশে জরুরী অবস্থা 
ঘোষণা করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রূপে শাস্ত্রীজীর উপরই এই 
জরুরী অবস্থাকালীন প্রশাসন পরিচালনের দায়িত্ব এসে 
ote | ১লা ডিসেম্বর চীনারা যুদ্ধ বন্ধ ক'রে পিছু হটে 
যায়। কিন্ত দেশে জরুরী অবস্থা থাকে, কারণ চীনার! 
পরে যে কোনও মুহুর্তে আবার আক্রমণ করতে পারে, এই 
আশঙ্কা থাকে । ভারতরক্ষা আইন প্রয়োগে শান্ত্রীজী 
যথেষ্ট সংযম ও স্ুবিবেচনার পরিচয় দেন। চীনাদের 
প্রত্যক্ষ সমর্থন ছাড়! অন্য সকল ক্ষেত্রেই তিনি নাগরিকদের 
ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও বাক্‌-ন্বাধীনতার অধিকার মেনে চলেন। 
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, রাষ্ট্রপতি শাসিত 
অঞ্চল। এর শাসন-পরিচালনার দায়িত্ব প্রকৃতপক্ষে 
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কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের । ইতিপূর্বে কোনও স্বরাষ্ট্র মন্ত্র 
আন্দামান বা নিকৌবর দ্বীপপুঞ্জে পদার্পণ করেন নি। 
১৯৬৩ সালের ওরা ফেব্রুয়ারি তারিখে শাস্ত্রীজীই সর্বপ্রথম 
আন্দামান পরিদর্শনে যান এবং এই দ্বীপপুঞ্জ সম্পর্কে 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত৷ ও জ্ঞান সঞ্চয় করেন | 

এই সময়ে নেপালের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কিছু 
ভুল-বোঝাবুঝির ফলে তিক্ত হয়ে উঠেছিল। নেপালের 
এই রকম ভুল ধারণা হয়েছিল যে, ভারত তার এই ক্ষুদ্র 
প্রতিবেশী নেপালের উপর প্রাধান্য বিস্তার ক'রে তার 
সার্বভৌমত্ব AS করতে চায়! ফলে নেপাল সরকার 
ক্রমেই চীন ও পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং 
ভারতের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিল। এই 
ভুল ধারণা দূর ক'রে নেপালের সঙ্গে ভারতের মধুর 
সম্পর্ক পুনরায় গড়ে তোলার প্রয়োজন দেখা 
দিয়েছিল। কিন্তু ভারতের সঙ্গে নেপালের সম্পর্ক যে 
অবস্থায় এসেছিল, তাতে এই কাজ ছিল খুবই ছুরূহ। 
এই BAR কর্তব্য সম্পাদনের গুরু দায়িত্ব পড়লে! শান্ত্রীজীর 
ওপর। ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসে শাস্ত্রীজী নেপাল 
সফরে গেলেন। শীস্ত্রীজীর অমায়িক ব্যবহার ও বুদ্ধি 
জাছুমন্ত্রের মতো কাজ করলো । তিনি রাজা মহেন্দ্র, . 
নেপালের প্রধান মন্ত্রী তুলসী গিরি ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বিশ্ববন্ধু 
থাপার সঙ্গে আলোচনা করলেন। ভারত-নেপাল সম্পর্কের 
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আকাশে কুয়াশাচ্ছন্ন অবস্থাটা ধীরে ধীরে কেটে গেল। 
উভয় দেশের মধ্যে বিরক্তিকর যেসব সমস্যার উদ্ভব 
হয়েছিল, সেগুলির দ্রুত সমাধান সম্ভব হ’লো| এবং ছুই 
দেশের মধ্যে পুনরায় মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হ'লো। 
শান্ত্রীজী তার আলাপ-আলোচনায় এবং সাংবাদিকদের 
কাছে উক্তিতে নেপালের সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে বারবার 
গুরুত্ব আরোপ করলেন এবং স্পঞ্টভাবেই ঘোষণা৷ করলেন, 
ভারত নেপালের সার্বভৌমস্থে বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ করতে 
চায় না। এ-কথাও তিনি বললেন যে, ভারত যে নেপালকে 
সাহায্য দিচ্ছে, তা দান নয়, তা দিচ্ছে পরস্পরের অর্থ নৈতিক 
উন্নতির জন্যে অপরিহার্য ঝলেই। ভারত ও নেপাল 
প্রতিবেশী ছুটি স্বাধীন দেশ, তাদের পরস্পরের সহযোগ ও 
মিত্ৰতা একান্তই প্রয়োজন। শান্ত্রীজীর চারদিনব্যাগী 
নেপাল সফর বিশ্ময়কররূপে ফলপ্রসূ হ’লো । ভারত- 
নেপাল সম্পর্কের উন্নতি সম্পর্কে যাঁরা হতাশ হয়ে 
পড়েছিলেন, তীর! শাস্ত্রীজীর কৃতিত্বে বিস্মিত হলেন | 
১৯৬৩ সালের আগস্ট মাসে এলো৷ কামরাজ 
পরিকল্পনা | কংগ্রেসের মধ্যে যে দলাদলি ও ক্ষমতার 
লড়াই দেখা দিয়েছিল, তা কংগ্রেস সংগঠনকে দুর্বল ক'রে 
দিচ্ছিল। কেবল তাই নয়, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় 
কংগ্রেসের অগ্রগণ্য নেতারা সকলেই কংগ্রেসের সাংগঠনিক 
কাজে আত্মনিয়োগ করতেন | কিন্তু স্বাধীনতা পাওয়ার পর 
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কেন্দ্রে ও প্রদেশে কংগ্রেসের সব নেতাই প্রায় শাসন- 
ব্যবস্থা পরিচালনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং কংগ্রেস 
সংগঠনও শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতা দখলের কাজেই ব্যবহৃত 
হচ্ছিল। তাই জনসাধারণ কংগ্রেস থেকে ক্রমেই বিচ্ছিন্ন 
হয়ে পড়ছিল | কামরাজ পরিকল্পনায় কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট 
নেতাকে মন্ত্রিত্বত্যাগ ক'রে সর্বক্ষণের জন্য কংগ্রেস সংগঠনের 
কাজে আত্মনিয়োগের জন্যে আহ্বান জানানে! হ’লে|। 
এই আহ্বানে কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতার! সকলেই সাড়া 
দিলেন। প্রদেশগুলির মন্ত্রীরা সকলেই এবং কেন্দ্রের 
প্রায় সকল প্রবীণ TAS এই. আহ্বানে সাড়। দিয়ে 
পদত্যাগের জন্যে প্রধান মন্ত্রী নেহব্রুকে পত্র দিলেন। এ দের 
মধ্যে নেহ রুজী মাত্র বারো জনকে বেছে নিলেন_-তীদের 
মধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার ছু জন সদস্যও ছিলেন | শাস্ত্রীজীও 
কামরাজ পরিকল্পনায় সাড়া দিয়ে পদত্যাগ করতে চাইলেন । 
কিন্তু ERS) তার পদত্যাগপত্র গ্রহণে নিতান্ত অনিচ্ছা 
প্রকাশ করলেন। তবে শাস্ত্রীজীর অত্যন্ত গীড়াগীড়িতে 
শেষ পর্যন্ত তাকে শাস্ত্রীজীর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করতে হলো । 

শাস্ত্রীজী ইতিপূর্বে স্বেচ্ছায় রেলমন্ত্রীর পদ ত্যাগ 
করেছিলেন | এবারও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পদত্যাগ করলেন। 
ক্ষমতার ও মন্ত্রিত্বের লোভ তাকে কোনদিনই প্রলুব্ধ করতে 
পারে নি। জনসেবাই যে তীর জীবনের একমাত্র আদর্শ 
‘ও লক্ষ্য, তা তিনি আবার প্রমাণ করলেন । 
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কিন্তু ক্ষমতালোভ ও মন্ত্রিত্ব সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ 
fare হ’লেও আবার তাকে ঘটনাচক্রে মন্ত্রিসভায় আসতে 
হ’লো। ১৯৬৪ সালের ৭ই থেকে ১০ই জানুয়ারি পর্যন্ত 
ভুবনেশ্বরে গোপবন্ধুনগরে কংগ্রেসের অধিবেশন বসেছিল। 
এই কংগ্রেস ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সমাজতন্ত্রের পথে 
ভারতের পদক্ষেপকে আরও দৃঢ় ও দ্রুত ক'রে তুলবার জন্য 
প্রয়োজনীয় HAMS ছিল এই কংগ্রেসের মুখ্য আলোচ্য 
বিষয় । কংগ্রেসের সভাপতি কামরাজ জনসাধারণের TT 
বলেই পরিচিত । তার ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি, বিচক্ষণত! ও চিত্তের 
দৃঢ়তাও অসাধারণ | তাই ভুবনেশ্বর কংগ্রেসের দিকে দেশের 
জনসাধারণ কৌতূহল ও আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে রইলো । 

কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্বদিন, ৬ই জানুয়ারি তারিখে, 
EAH টিকেরপাড়া৷ থেকে হেলিকপ্টার যোগে ভুবনেশ্বরে 
এসে পৌঁছলেন। তাকে অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন 
দেখাচ্ছিল। বিমানবন্দরে জাতীয় শিক্ষার্থীবাহিনীর 
অভিবাদন গ্রহণ করতেও তিনি যেন কষ্ট বোধ করছিলেন | 
তারপরেও তাঁকে কতিপয় অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে 
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হয়েছিল এবং সন্ধ্যাতেও তিনি স্টীয়ারিং কমিটির তিন 
ঘণ্ট। ব্যাগী অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। পরদিন 
সকালে তিনি হঠাৎ SIX হয়ে পড়লেন। উপস্থিত 
সকলেই এই সংবাদে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। ভুবনেশ্বর 
কংগ্রেসের সমস্ত আয়োজন যেন প্রাণহীন হয়ে পড়লে! | 
যৌবনের মূর্ত প্রতীক জওহরলালও যে বৃদ্ধ হয়েছেন, এই 
সত্যটা যেন অকন্মাৎ সকলকে সচকিত ক'রে দিল। 
গোপবন্ধুনগরে সমবেত কংগ্রেসসেবীদের চোখেমুখে এই 
একটি প্রশ্নই ফুটে উঠলো, নেহ রুর অবর্তমানে এই নব- 
ভারত গঠনের গুরু দায়িত্ব কে নেবে ? মোরারজী ? নন্দজী ? 
ইন্দিরা গান্ধী? কিংবা এ ক্ষুদ্রকায় লালবাহাছুর শাস্ত্রী ? 

সেদিন ৭ই জানুয়ারি, বিষয় নির্বাচনী কমিটির 
অধিবেশনে CRS এই গুরুতর অস্থস্থতার সংবাদ 
পরিবেশনের দায়িত্ব পড়েছিল শান্ত্রীজীর উপরেই। 
শান্ত্রীজী রুদ্ধবাক্‌ শ্লোতাদের শোনালেন, “পণ্ডিতজী বিষয় 
নির্বাচনী কমিটির সভায় আসবেন না। তাই কংগ্রেস- 
সভাপতি আমাকে নেহরুজীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে আপনাদের 
জানাতে বলেছেন।” তিনি নেহ-রুজীর স্বাস্থ্য বুলেটিন 
পড়ে শোনালেন £ “মাননীয় প্রধান মন্ত্রী কয়েক সপ্তাহ 
অত্যধিক কাজের চাপের মধ্যে কাটানোর ফলে তীর 
রক্তের চাপ বৃদ্ধির দিকে রয়েছে । আজ সকালে তিনি 
অত্যন্ত ক্লান্ত ও দুর্বল বোধ করেন। তাই দিল্লীতে ধারা 
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তীর চিকিৎসা করেন, তাদের ডেকে পাঠানো হয়। তারা 
নেহরুজীকে পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন এবং NAR AHA 
সেরে উঠবেন এই রকম আশা প্রকাশ করেছেন। তবে 
তারা বর্তমানে তাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে এবং সমস্ত 
কার্যমুচী বাতিল করতে পরামর্শ দিয়েছেন ।” সেই সঙ্গে 
“MS একথাও বললেন যে, নেহ রুজী তা সত্বেও এখানে 
আসতে চেয়েছিলেন, আমরা সকলেই তাকে না-আসবার 
জন্যে অনুরোধ করেছি | ৃ 

কেবল নেহরুজীর APIA সংবাদই শাস্ত্রীজী বহন 
ক'রে আনলেন না, বিষয় নির্বাচনী কমিটির সম্মুখে আনীত 
সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র বিষয়ক প্রস্তাবটি 
উত্থাপনের দায়িত্বও পড়লো তারই ওপর 1 লালবাহাদুর 
তিন হাজার শব্দের এই প্রস্তাবটি অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে 
উত্থাপন করলেন। তীর প্রত্যেকটি কথাই সমবেত সকলে 
একান্ত মনোযোগের সঙ্গে শুনলেন । তিনি বললেন, 
“গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদই Ve একমাত্র পথ, যে 
পথে দেশ ব্যন্তির মর্যাদা বলি না৷ দিয়ে প্রগতি ও সমাজের 
দিকে অগ্রসর হ'তে পারে ।” তিনি বললেন, “কেবল 
আদর্শবাদের দ্বারাই কোনও ফল পাওয়া সম্ভব নয়। 
আদর্শকে বাস্তবভিত্তিক ক'রে নিতে হবে, তাতে পার্টি 
তার ভিতিমূল থেকে বিচ্যুত হবে না এবং জনসাধারণকে 
নিজের সহযাত্রী ক'রে তুলতে পারবে |” তিনি দক্ষিণপন্থী 
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ও বামপন্থী উভয় দলের সমালোচনার জবাবগুলিও দক্ষতার 
সঙ্গেই দিলেন। এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচন! তিনদিন 
ধ'রে চললো এবং প্রায় সত্তর জন বক্তা এর পক্ষে ও 
বিরুদ্ধে নানাভাবে আলোচন! করলেন | 

নেহ কুজী ভুবনেশ্বর কংগ্রেসে কোনও অধিবেশনে যোগ 
দিতে পারলেন না । দীর্ঘকাল বিশ্রাম করাও তীর ধাতে 
wea না। তিনি মাত্র পাঁচ সপ্তাহ বাদেই নিজের 
আসনে এসে বসলেন। কিন্তু তার আগেই, ২২শে 
জানুয়ারি তারিখে, পুনরায় লালবাহাদুরকে মন্ত্রিসভায় Crem 
Rell তিনি দপ্তরবিহীন মন্ত্রিরূপেই যোগ দিলেন। 
রাষ্ট্রপতিভবন থেকে প্রচারিত এক ইস্তাহারে বলা হ’লো 
যে, বৈদেশিক মন্ত্রণালয় এবং কেবিনেট সেব্রেটারিয়েট ও 
পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কে যেসব কাজ প্রধান মন্ত্রী তাকে 
দেবেন, সেইসব কাজ তিনি করবেন । কিন্তু লালবাহাদুরকে 
প্রধানমন্ত্রীর অন্যান্য অনেক গুরুত্বপুর্ণ কাজের দায়িত্বও 
নিতে হলে! । এঁ সময়ে কাশ্মীরে হজরতবাল মসজিদ 
থেকে হজরত মহম্মদের পবিত্র কেশ চুরি গেলে তা নিয়ে 
খুব হৈচৈ বাধে। পবিত্ৰ কেশ চুরি গিয়েছিল ১৯৬৩ 
সালের ২৬শে ডিসেম্বর । এই ব্যাপারটিকে কাশ্মীরের 
বক্সী গোলাম মহুম্মদের বিরোধীরা, শেখ আবছুল্লার 
অন্ুুগামীরা এবং পাকিস্তানপন্থীরা কাজে লাগাতে 
চেষ্টা করেছিল এবং সকলে একটি আ্যাকৃসন কমিটিতে 
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মিলিত হয়েছিল | বক্সী গোলাম মহম্মদ কামরাজ পরিকল্পনায় 
কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেছিলেন। তার 
স্থানে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন তারই দলের 
সামস্দ্দিন। এই সামন্দ্দিন মন্ত্রিসভার পতন, শেখ 
aga কারামুক্তি এবং কাশ্মীরের গণভোট অনুষ্ঠান 
প্রভৃতি বিষয়ে আন্দোলন করাই ছিল এই OPH 
কমিটির উদ্দেশ্য । কিন্তু এই আন্দোলন দানা বেঁধে 
ওঠার আগেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রদপ্তর ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা 
বিভাগের এঁকান্তিক চেষ্টায় অপহৃত কেশের পুনরুদ্ধার সম্ভব 
হলো, __অপহরণের আটদিনের মধ্যেই এ অপহৃত কেশ 
কে বা কারা এ মসজিদেই রেখে গেল । কিন্তু আন্দোলন- 
কারীরা বললো যে, এ কেশ সত্যই অপহৃত হজরতবাল 
( মহম্মদের কেশ ) কিনা, তা Mie কমিটির মনোনীত 
কয়েকজনকে পরীক্ষা ক'রে দেখবার স্থযোগ দিতে হবে। 
কিন্তু কাশ্মীর সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার উভয়েই এই 
প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। তাদের ভয় হ’লো, এ সব 
পরীক্ষক হয়তে এ পবিত্র কেশকে অস্বীকার করে আবার 
গোলযোগ স্থষ্টি করবে । এই অবস্থার লালবাহাছুরকেই 
এই পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিল! করবার জন্যে GR wet 
পাঠালেন । কেবল তাই নয়, সকল দলের সমর্থনে কাশ্মীরে 
একটি জনপ্রিয় সরকার গঠনের ব্যবস্থা করবার জন্যেও 
তিনি লালবাহাদুরকে ঢালাও ক্ষমতা দিলেন । লালবাহাছুর 
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৩০শে জানুয়ারি কাশ্মীরে গিয়ে পৌঁছলেন। তিনি 
প্রথমেই আ্যাকৃসন কমিটির সদস্যদের সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনা শুরু করলেন এবং শীঘ্রই কমিটির দায়িত্বশীল 
অংশের সমর্থন পেতে সমর্থ হলেন । কেন্দ্রীয় সরকারের 
্বরাষ্ট্রবিভাগের সেক্রেটারী শ্রীবিশ্বনাথন্‌ কাশ্মীরে থেকে 
পবিত্র কেশ উদ্ধারের কাজ পরিচালনা করেছিলেন। তিনি 
পবিত্র কেশ পরীক্ষার জন্যে প্রদর্শনের বিরোধী ছিলেন | 
কিন্তু লালবাহাছুর বিশ্বনাথনের এই সিদ্ধান্ত বাতিল ক'রে 
দিয়ে ওর! ফেব্রুয়ারি তারিখে পবিত্র কেশের বিশেষ ‘দিদার’ 
বা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলেন। পবিত্র কেশ পরীক্ষার 
জন্যে যেসব মৌলবী নিযুক্ত কর! হলে! তাদের মধ্যে 
আযাক্সন কমিটির মনোনীত ব্যক্তিদেরও রাখা হ'লো। 
বিশেষ প্রদর্শনীর সময়ে সতেরজন মৌলবী ও পীর পবিত্র 
কেশ পরীক্ষা ক'রে দেখলেন এবং পবিত্র কেশের যথার্থতা 
সম্পর্কে অভিমত দিলেন। এই বিশেষ প্রদর্শনীতে 
লালবাহাছুর নিজেও উপস্থিত ছিলেন | 

মৌলবী ও গীরদের নিঃসংশয় অভিমত প্রকাশের 
ফলে উত্তেজনা! স্ষ্টির সম্ভাবনা নির্মূল হ’লো এবং 
জনসাধারণেরও আনন্দের সীমা রইলো না। পবিত্র কেশ 
পরীক্ষার দাবি 'অস্বীকার ক'রে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সেক্রেটারি 
ও কাশ্মীর সরকার যে সমস্য! সুষ্টি করেছিলেন, লালবাহাছ্ুর 
বিচক্ষণতার সঙ্গে তার সমাধান করলেন। কাশ্মীরীদের 
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কাছে লালবাহাছুরের ব্যক্তিগত ate খুবই বৃদ্ধি পেলো ৷ 

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিও তাদের আস্থা ফিরে এলো । 
এখন লালবাহাছুর কাশ্মীর সরকারের ভিত্তি আরও 
প্রসারিত ক'রে তাকে জনপ্রিয় ও সথদুঢ ক'রে তুলতে সচেষ্ট 
হলেন। এতে তিনি গোড়ার দিকে বক্সী গোলাম মহম্মদ 
ও সামস্থদ্দিনের কাছ থেকে অসহযোগিতার ও 
প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হলেন। কিন্তু তার অমায়িক 
ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি ও যুক্তি দুদিনের আলে।চনার ফলেই 
বক্সী গোলাম মহম্মদ ও সামন্থদ্দিনকে কাশ্মীরে উত্তেজনাহীন 
অবস্থা ও জনপ্রিয় সরকার গড়ে তোলার ব্যাপারে 
সম্মত করাতে সমর্থ হ’লো। ২৭শে ফেব্রুয়ারি তারিখে 
সামন্দ্দিন তার প্রধান মন্ত্রিত্ব ত্যাগের কথা ঘোষণা 
করলেন এবং পরদিন জি. এম. সাদিক ন্যাশন্যাল 
কন্ফারেন্ন লেজস্লেটিভ পার্টির নেতা নির্বাচিত হুলেন। 
এই নেতা নির্বাচন যাতে সর্বসম্মতিক্রমে হয়, সেজন্যে 
লালবাহাছুর বক্সী গোলাম মহন্মদকে দিয়েই সাদিকের | 
নাম প্রস্তাব করালেন। এইভাবে কাশ্মীরে সাদিক 
মন্ত্রিসভার পত্তন হ’লো | জি. এম. সাদিকের নেতৃত্ব ও 
মন্ত্রিসভা যে কতখানি সাফল্য লাভ করেছে, তার প্রমাণ 

পাওয়া গেছে পরে পাকিস্তানের ভারত আক্রমণ-কালে। 
কাশ্মীরের Te ( শের-ই-কাশ্মীর ) নামে পরিচিত 
এবং কাশ্মীরের স্বাধীনতা আন্দোলনের এককালীন সর্বাগ্রগণ্য 
: ৮১ 
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নেতা শেখ আবছুল্লাকে wie কারাগারে আটক 
রাখার ফলে কাশ্মীরে একদল উত্তেজনাস্থষ্টিকারী তার 
সুযোগ নিচ্ছিল এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ভারতের 
দুর্নাম হচ্ছিল। তাই লালবাহাছুর নেহরুজীকে শেখ 
আবছুল্লাকে মুক্তিদানের জন্যে অনুরোধ করলেন। শেখ. 
আবছুল্লা একদিন cera ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও বন্ধ 
ছিলেন। একদিন তিনিই কাশ্মীরের ভারতভুক্তির কাজ 
সম্পূর্ণ ক'রে তুলেছিলেন। পরে সন্তবত বৈদেশিক 
দুতাবাসগুলির চক্রান্তে পড়ে হোক, কিংবা নিজের অবাধ 
 ক্ষমতালিপ্নার জন্যেই হোক, তিনি স্বতন্ত্র কাশ্মীরের দাবি 
তোলেন এবং সন্দেহজনক কার্যকলাপের জন্যে দায়ী হন। 
কিন্তু এজন্যে তাকে স্থদীর্ঘকাল আটক রাখা নেহ রুজীরও 
মনঃপুত ছিল al তাই লালবাহাছুরের প্রস্তাবে নেহ্‌রুজী 
সহজেই রাজী হলেন । কাশ্মীরের সাদিক সরকারও এতে অমত 
করলেন না। লালবাহাছুর জানতেন, কাশ্মীরের জনগণ 
ভারতভুক্তিকে চুড়ান্ত ব’লে মেনে নিয়েছে এবং তাদের 
এই সিদ্ধান্ত এখন শেখ আবদুল্লাও নিজে পরিবর্তন করতে 
পারবেন না; অন্যদিকে তাকে মুক্তি দিলে তিনি যদি 
আবার স্বাধীন কাশ্মীরের জিগির তোলেন বা তার সমর্থনে 
কিছু করেন, তবে কাশ্মীরবাসী ও বিশ্ববাসীর কাছে তার 
স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়ে পড়বে। ৮ই এপ্রিল শেখ 
আবদুল্লাকে মুক্তি দেওয়া হ’লো শেখ আবছুল্লা যুক্তি 
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পেয়ে আবার তার পুরানো স্বতন্ত্র কাশ্মীরের স্বপ্ন জিইয়ে 
তুললেন, পাকিস্তান, লণ্ডন, ও অন্যান্য অনেক দেশে 
দৌড়াদৌড়ি করলেন। এমন কি ভারতের শক্র চীনের 
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও দেখাসাক্ষাৎ করলেন। নেহ্রজীর 
Wet পর পুনরায় তাকে আটক ক'রে রাখতে হ'লে! | 
অনেক ভারতীয় নেতা খারা শের-ই-কাশ্মীরের মুক্তির 
জন্যে একদা ওকালতি করেছিলেন, তারাও শেখ সাহেবের 
কাগুজ্ঞানহীন কার্যকলাপে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ৷ নেহরুজীর 
অনুস্থতাকীলে লালবাহাদুর বৈদেশিক নীতি সম্পর্কেও নূতন 
দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের সুপারিশ করেন। সংসদে উপরাষ্ট্রপতির 
ভাষণের উপর বিতর্ককালে তিনি ভারত এবং চীন ও 
পাকিস্তানের মধ্যে বিবাদের প্রসঙ্গে বলেন, “আলাপ- 
আলোচনার দ্বার কখনই রুদ্ধ করা চলবে Al অবশ্য 
জাতির সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়, এমন কোন 
আলাপ-আলোচনার কথা চিন্তাও করা যায় না।” 

অনেকে নেহ রুর জীবদ্দশায় লালবাহাদুরকে নেহ্‌রুর 
ছায়ামাত্র বলে তাকে খাটো করবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে ত| নয়, লালবাহাদুর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 
সকল কিছুই বিচার ক'রে দেখতেন। যেখানে RSNA 
সঙ্গে তার মতের গরমিল হতো, সেখানে তিনি নিজের 
মতামত কখনো বিসর্জন দিতেন না। তবে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই তাদের মতের মিল হ’তে| এবং অনেক ক্ষেত্রে 
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নেহরুজী লালবাহাছুরের পরামর্শে নিজের মতেরও 
পরিবর্তন করতেন | কৃষ্ণমেনন, কেশবদেও মালব্য এবং 


সর্দার প্রতাপ সিং কাইরন সম্পর্কে নেহ রুর দুর্বলতা সুবিদিত . 


ছিল। চীনা যুদ্ধের সময়ে যখন সংসদে কৃষ্ণমেননের 


পদচ্যুতির দাবি সোচ্চার হয়ে ওঠে, তখন নেহ কলর সুবিদিত : 


দুর্বলতা সত্বেও লালবাহাছুর মেননের পদত্যাগ দাবি করেন | 
১৯৬২ সালে নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের সময়ে লালবাহাছুর 
Gerace সম্ভাব্য মন্ত্রিসভার সদস্যদের যে তালিকা 
দিয়েছিলেন, তাতেও তিনি মেননকে প্রতিরক্ষা-মন্ত্রীর পদের 
পরিবর্তে প্রতিরক্ষা-উৎপাদন মন্ত্রীর পদে নিয়োগের 
স্থপারিশ করেছিলেন । চীনা আক্রমণের পরে লালবাহাদুর 
আবার নেহ করুজীকে কৃষ্ণমেননকে প্রতিরক্ষা-মন্ত্রীর পদ 
থেকে সরিয়ে প্রতিরক্ষা-উৎপাদন মন্ত্রীর পদ দিতে বলেন | 
নেহ্‌রুজী তীর এই পরামর্শ মেনে cal কিন্তু কৃষ্ণ- 
মেননের বিরুদ্ধে ক্ষোভ যেরকম তীব্র আকার ধারণ 
করেছিল, তাতে নদিন বাদেই তাকে এ পদ থেকেও 
অপদারিত করতে হয়। সিরাজুদ্দিন নামে এক ব্যবসায়ীর 
বিরুদ্ধে মামলার সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কেশবদেও মালব্যের 
নাম জড়িত হয়ে পড়লে চারিদিক থেকে তাকে মন্ত্রী-পদ 
থেকে অপসারিত করবার দাবি আসতে থাকে। কে. ডি. 
মালব্যের সঙ্গে নেহরুজীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব অনেক 
দিনের, তাই তীর কিছু দুর্বলতা থাকাই ছিল স্বাভাবিক | 
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লালবাহাদুর তা জানতেন, তবু তিনি দৃঢ়তার সঙ্গেই 
নেহ রুজ্জীকে কে. ডি. মালব্যের অপসারণ সম্পর্কে পরামর্শ 
দেন এবং নেহ কুজী শেষ পর্যন্ত রাজী হন। সর্দার প্রতাপ 
সিং কাইরন পাঞ্জাবের মাস্টার তারা সিংয়ের সাম্প্রদায়িক 
আন্দোলনকে ধ্বংস করতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন, 
কেবল তাই নয়,পাঞ্জাবের উন্নয়নের জন্যেও তিনি নানাভাবে 
সচেষ্ট ছিলেন | কিন্তু আথিক লেনদেন ও স্বজনপোষণ 
ব্যাপারে তাঁর বিরুদ্ধে পাঞ্জাবে প্রবল ক্ষোভের সঞ্চার 
হয়েছিল। পাঞ্জাবের মুখ্য মন্ত্রীর পদ থেকে তাকে 
অপসারণ এবং তীর বিরুদ্ধে তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্যেও 
লালবাহাছুর নেহ রুজীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন | নেহ রুজী 
এই পরামর্শমতো কাজ করেন নি। পরে লালবাহাদুর 
প্রধানমন্তিত্ব লাভ ক’রেই সর্দার প্রতাপ সিং কাইরনকে 
দৃঢ়তার সঙ্গে পাঞ্জাবের রাজনীতি থেকে অপসারিত করেন। 

লালবাহাদুরের বলিষ্ঠ নিরপেক্ষতা এবং স্বার্থপরতা, 
ক্ষমতালিপ্না ও দলাদলির Bee থাকবার আশ্চর্য ক্ষমতা 
তাকে কংগ্রেসের সকল শ্রেণীর কাছেই সমাদৃত ক'রে 
তুলেছিল। তার এই গুণাবলীই তাকে জওহরলালের 
মৃত্যুর পর তাকে তীর স্থলাভিষিক্ত করতে বিশেষভাবে 
সাহায্য করেছিল। নেহরুজীও লালবাহাছুর সম্পর্কে 
এই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা পোষণ করতেন এবং তীর অবর্তমানে 
এই ক্ষুদ্রকায় মানুষটি যে তীর শুন্য স্থান পুর্ণ করতে সমর্থ 
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হবেন, এমন আশাও পোষণ করতেন। নেহ্‌রুজী যখন 
দণ্তরহীন মন্ত্রীরূপে লালবাহাছ্ুরকে আবার মন্ত্রিসভায় যোগ 
দিতে আহ্বান করেছিলেন, তখন লালবাহাদুর তাকে 
জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি মন্ত্রিসভায় কি কাজ করবেন | 
তখন aKa নাকি বলেছিলেন, “আমার কাজই তুমি 
করবে ।” সুতরাং নেহ রুজী তার উত্তরাধিকারী নির্বাচিত 
না ক'রে গেলেও তার একান্তিক ইচ্ছা! কংগ্রেস নেতৃবর্গ ও 
জনসাধারণের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল । 


GRA সম্পূর্ণ Vee করবার আগেই তিনি 
আবার নবোগ্যমে কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তার 
দুর্বার ইচ্ছাশক্তিই তাকে এই সামর্থ্য দিয়েছিল। তার 
দেহে যে কালরোগ বাসা বেঁধেছিল, তাকে স্বভাবতই তিনি 
উপেক্ষা করেছিলেন। মে মাসে তিনি দিল্লীর বাইরে 
অনেকগুলি সফরও করেছিলেন। ৪ঠা মে তারিখে তিনি 
ভারত-নেপাল সীমান্তে ভৈসালোতনে গণ্ডক বাঁধ উদ্বোধনের 
জন্যে গিয়েছিলেন। পরের সপ্তাহে তিনি নিখিল ভারত 
কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্যে বোম্বাই 
যান। সেখান থেকে তিনি৷ বিশ্রাম করবার জন্যে যান 
দেরাছুন। পরে আরও কিছুদিন বিশ্রামের জন্যে কালিম্পং 
যাবেন স্থির করেছিলেন। দেরাছুনে তিনি একটি 
সাংবাদিক সম্মেলনে হাসিমুখে বলেছিলেন, তিনি Ae 
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মরছেন ai—My lifetime is not ending soon. 
craton থেকে তিনি দিল্লীতে ফিরে আসেন । ২৬শে মে 
রাত্রিতেও তিনি বেশ স্থুস্থবোধ করছিলেন । তিনি তার 
অভ্যাসমতো রাত এগারোট! পর্যন্ত কাগজপত্র পড়েন 
এবং সমস্ত দেখে শেষ করেন। যখন তিনি শুতে যান, 
তখনও তিনি কিছুমাত্র অসুস্থতা বা অস্বস্তি বোধ করেন 
নি। কিন্তু শেষ রাত্রে, ভোর চারটায়, তীর গা-বমিবমি 
করতে থাকে । তিনি তার অভ্যাসমতো! এতে কোনরকম 
গুরুত্ব না দিয়ে আবার শুতে যান, কিন্তু ঘুমুতে পারেন না, 
একট! তীব্র অস্বস্তি ও পিঠে যন্ত্রণা বোধ করতে থাকেন। 
সকাল ছটায় তার পিঠের ব্যথা খুবই বাড়ে এবং তিনি তার 
ব্যক্তিগত ভৃত্য নাথুকে ডাকেন। কন্যা ইন্দিরাও উঠে 
আসেন। অবিলম্বে ডাক্তারদের ডেকে পাঠানো হয় এবং 
ডাক্তাররা এসে পৌছেন। ডাক্তার এসে দেখেন তার 
রক্তের চাপ হঠাৎ ২০০ থেকে ১৪০-এ নেমেছে। 
নেহরু অত্যন্ত অবসন্ন ও দুর্বল বোধ করছেন, তাকে 
অত্যন্ত শীর্ণ ও পাণ্ডুর দেখাচ্ছে । ডাক্তাররা তীর রক্তের 
চাপ বাড়াবার জন্যে নানাভাবে চেষ্টা করেন। ডাক্তাররা 
নিজেদের মধ্যে পরামর্শের জন্যে পাশের ঘরে যান। তবু 
নেহরুজী তাঁর নিজের অবস্থার শোচনীয় গুরুত্ব বুঝতে 
পারেন না । তিনি কারো সাহায্য না নিয়ে একাই স্নানের 
ঘরে যান। সম্ভবত স্নানের ঘরে যাওয়ার এই চেষ্টাতেই 
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সর্বনাশ ঘটে। ডাক্তাররা ছুটে স্নানের ঘরে যাওয়ার 
॥ আগেই তিনি অচৈতশ্য হয়ে পড়ে যান। এই অচেতন 
অবস্থা তার আর কাটেনি, কেবল ৮-৪০ মিনিটে তিনি 
একবার চোখ মেলে চেয়ে যেন কাকে খোঁজেন এবং তার 
চোখ দুটি কন্যার উপর পড়লে তিনি কি যেন বলতে চান, 
কিন্তু কিছুই বলতে পারেন না। পরমুছূর্তে তিনি আবার 
অচেতন হয়ে পড়েন। ডাক্তাররা আশা ত্যাগ করেন এবং 
যে কোন মুহুর্তেই নেহ.রুজীর প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে যাওয়ার 
আশঙ্কায় রুদ্বশ্বাসে অপেক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু এই 
দুর্জয় বীর মৃত্যুর কাছেও সহজে আত্মসমর্পণ করেন না, 
আরও প্রায় ছু ঘণ্টা তিনি মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করেন। 
অবশেষে দুপুর ১টা ৫৫ মিনিটে তার মৃত্যু ঘটে । সমগ্র 
জাতি এই ক’ ঘণ্টা গভীর Vewdta মধ্যে অপেক্ষা 
করছিল। বেতারে এই দুঃসংবাদ যখন প্রচারিত হলো! 
তখন সমগ্র জাতি গভীর শোকে আচ্ছন্ন হলো! | 

বেলা ছুটো৷ বিশ মিনিটের সময় নিস্তব্ধ লোকসভায় 
এই দুঃসংবাদ ঘোষিত হলো । এর আগেই সাড়ে দশটার 
সময় ডাক্তার যখন নেহরুজীর বাঁচবার আশা খুবই কম 
বলে ঘোষণা করেন, তখনই প্রধান মন্ত্রীর বাসভবনে 
কেবিনেট সাব-কমিটির একটি অধিবেশন হয় । এতে নন্দজী, 
শান্ত্রীজী ও কৃষ্ণমাচারী উপস্থিত ছিলেন। সাব-কমিটি 
স্থির করেন যে, নন্দজী যেহেতু মন্ত্রিসভার প্রবীণতম সদস্য, 
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সেইহেতু তিনিই কংগ্রেস-সংসদীয় দলের অধিবেশনে নূতন 
নেতা নির্বাচন পর্যন্ত অস্থায়িভাবে প্রধান্‌ মন্ত্রীর কাজ 
করবেন। তাই HERA মৃত্যুর আড়াই ঘণ্টা বাদে বেলা 
সাড়ে চারটায় রাষ্ট্রপতি অস্থায়ী প্রধান মন্ত্রীরূপে 
শ্রীগুলজারিলাল নন্দকে শপথ গ্রহণ করান। 

কংগ্রেস সভাপতি কামরাজ ছিলেন মাদ্রাজে। তিনি 
বেল! দশটার সময় নেহ রুজীর গুরুতর অস্থস্থতার সংবাদ 
পান। তিনি বিমানযোগে দ্রুত দিল্লীতে এসে পৌছেন। 
বিমানেই কামরাজ নেহ্‌রুজীর সৃত্যুসংবাদ পান। তিনি 
প্রথমে বিমানবন্দরে নেমেই সোজা নেহ রুজীর বাসভবনে 
আসেন | সেখানে গিয়ে শোনেন যে, ইতিমধ্যেই নন্দজীকে 
অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ কর! হয়েছে । তিনি যেন 
বিরক্তি বোধ করেন। সাংবিধানিক প্রয়োজনে ও 
নিতান্ত সাময়িকভাবে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং 
পরে কংখ্রেসই এ সম্পর্কে শেষ সিদ্ধান্ত করবেন জানালে 
তিনি আশ্বস্ত হন। 

অধিকাংশ কংগ্রেস নেতাই সংসদীয় দলের নেতা 
নির্বাচনের কাজটি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি শেষ করবার 
পক্ষপাতী ছিলেন । “কারণ তাতে দলাদলি ও ধোঁট 
পাকাবার ASA ও BNA কম থাকবে | তবে কংগ্রেসের 
তথাকথিত বামপন্থী দল নন্দজীর অস্থায়ী প্রধান মন্ত্রীর 
পদে নির্বাচনে সন্তষ্ট হয়েছিলেন। তাই তীরা নেতা 
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নির্বাচনট! কয়েক মাস স্থগিত রেখে এই স্থিতাবস্থা বজায় 
রাখবারই পক্ষপাতী ছিলেন। তারা লালবাহাদুরের নেতৃ- 
পদে নির্বাচনের বিরোধী ছিলেন | কারণ নন্দজীকেই তীর 
তাদের মার্কার সমাজতন্ত্রী বলে বিশ্বাস করতেন। এমন কি 
লালবাহীছুরের বিরুদ্ধে কট্টর দক্ষিণপন্থী মৌরারজীর সঙ্গেও 
হাত মেলাতে তাদের দ্বিধা ছিল না। কংগ্রেস সভাপতি 
কামরাজ কিন্তু শান্্রীজীকেই নেহরুর যোগ্য উত্তরাধিকারী 
বলে পুর্ব থেকে স্থির ক'রে রেখেছিলেন। কামরাজের 
এই. পক্ষপাতের কথা কারও অজানা ছিল না। তাই 
নেতা নির্বাচনে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির অধিকার আছে 
কিনা সে প্রশ্নও উঠলে! । তীর বললেন, কংগ্রেস 
সংসদীয় দলের নেতা কংগ্রেসের সংসদ-সদস্তরাই. 
ভোটাভুটিতে স্থির করবেন। তাদের ধারণা ছিল যে, 
কংগ্রেসের সংসদ-সদস্তর৷ তাদের নেত! নির্বাচন করলে 
ভোটাভুটিতে মোরারজীর জয়লাভের সম্ভাবনা বেশী। 
কামরাজ কিন্তু কংগ্রেস হাইকমাণ্ডারের অধিকার সম্পর্কে 
অবিচল রইলেন। নেহ্‌রুজীর শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার 
পরই তিনি এস. কে" পাতিল, অতুল্য ঘোষ, সঞ্জীব রেডটী 
প্রভৃতি কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। সম্ভাব্য 
প্রার্থীদের নাম সম্পর্কেও কানাঘুষো৷ শোনা যেতে লাগলো | 
মোরারজী দেশাই ও জগজীবন রাম প্রার্থীরূপে অবতীর্ণ 
হবেন জান! গেল। কিন্তু শান্ত্রীজী তার অভ্যাসমতোই 
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এই ক্ষমতার FE থেকে দুরে থাকতে চাইলেন । কিন্তু 
ংগ্রেসের নেতৃবর্গের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল 
যে, শান্ত্রীজীই কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতা ও প্রধানমন্ত্রী 
নির্বাচিত হবেন । তবে তিনি সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত 
হবেন, না ভোটাভুটির পর জয়লাভ ক'রে নির্বাচিত হবেন, সে 
বিষয়ে ছিল সংশয় । জগজীবন রাম শীঘ্রই প্রতিদ্বন্দ্িতার 
ক্ষেত্র ত্যাগ করলেন | এখন মোরারজী দেশাই ও শাস্ত্রীজীর 
মধ্যেই প্রতিদন্বিতা সীমাবদ্ধ রইলো । কিন্তু কামরাজ 
কোনরকম প্রকাশ্য প্রতিদবন্দিতারই বিরোধী ছিলেন। 

নেহ রুজীর AA চারদিন বাদে ৩১শে মে তারিখে 
ংগ্রেম সংসদীয় দলের নেত নির্বাচনের প্রশ্ন আলোচনার 
জন্যে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির বিশেষ অধিবেশন আহ্বান 
করা হয়। অধিবেশনে ২১ জন ওয়াকিং কমিটির সদস্য 
এবং ১৫ জন মুখ্য AAAS ৪২ জন কংগ্রেস নেতা! উপস্থিত 
ছিলেন। এই অধিবেশনে কে ভাবী প্রধান মন্ত্রী হবেন 
সে সম্পর্কে কোন আলোচনা হয় না। কংগ্রেস সভাপতি 
কামরাজ GARE ভারতে কংগ্রেসের BH AH এবং 
সর্বসম্মতিক্রমে সংসদীয় দলের নেতা ও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের 
প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ ক'রে একটি মর্মস্পর্শী আবেদন 
জানান। এই সভা কামরাজকে দিল্লীতে উপস্থিত কংগ্রেস 
নেতৃরন্দের কাছ থেকে সংসদের ভাবী নেতা সম্পর্কে 
Siva অভিমত জানবার ভার দেন। ওয়াকিং কমিটির 
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এই নির্দেশ পেয়ে কামরাজ পরের দিন সকাল আটটা থেকে 
সন্ধ্যা আটটা পর্যন্ত প্রায় ২০০ বিশিষ্ট কংগ্রেসকমীর সঙ্গে 
এককভাবে ও দলবদ্ধভাবে আলাপ-আলোচনা করেন। 
এইসব বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মীর মধ্যে ওয়াকিং কমিটির 
MIA, মুখ্যমন্ত্রীর; সংসদ-সদস্তরা এবং বহু বিশিষ্ট 
টগ্রেসকর্মী ছিলেন | 
শান্ত্রীজীকেই নেতা করা যে কামরাজের নিজের ইচ্ছা, 
তা তিনি বিন্দুমাত্র গোপন করেন নি। তামিল, অন্ধ, 
কর্ণাটক, কেরল, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের অর্থাৎ দক্ষিণ ও 
পূর্বের পুর্ণ সমর্থন যে শাস্ত্রীজী পাবেন, তাতে তীর সন্দেহ 
ছিল না। অন্যান্য অঞ্চলের কিছু সমর্থনও যে শান্ত্রীজী 
পাবেন, তাও ছিল Sos | Foals ভোটাভুটিতে “NS 
যে সহজেই জয়লাভ করবেন, কামরাজ ত! জানতেন। 
মোরারজীর পক্ষে ছিল গুজরাট, বিজু পষ্টনায়কের 
নেতৃত্বে Viva, প্রতাপ সিং কাইরনের নেতৃত্বে পাঞ্জাব 
এবং ভি. পি. মিত্রের নেতৃত্বে মধ্য প্রদেশ। মহারাষ্ট্র, 
উত্তর প্রদেশ, বিহার ও রাজস্থান মন স্থির করতে পারেন 
নি। গুজরাট মোরারজীকে সমর্থন করলেও গুজরাট 
দলের Cel বলবন্ত রাও মেহত| কিন্তু শান্ত্রীজী ও 
মোরারজী দুজনেই প্রধান মন্ত্রী ও উপ-প্রধানমন্ত্রী রূপে 
মন্ত্রিদভার শীর্ষে থাকুন, এইরকম মত প্রকাশ করেছিলেন | 
অবশ্য, কে প্রধান মন্ত্রী ও কে উপপ্রধান মন্ত্রী হবেন, সে 
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সম্পর্কে কোনও মতামত তিনি দেন নি। বলবন্ত রাও 
মেহতা ছিলেন সারভেপ্টস্‌ অব্‌ দি পিপ্‌ল্‌ সোসাইটির 
সদস্য এবং লালবাহাছুর ছিলেন এ সোসাইটির 
সভাপতি | ফলে লালবাহাছ্রের প্রতি তার আনুগত্য 
ও অনুরাগ কম ছিল না। লালবাহাছুরের ধারা বিরোধিতা 
করছিলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন বিজু পটনায়ক, কৃষ্ণমেনন, 
কে. ডি. মালব্য ও জগজীবন রাম। কিন্তু শাস্ত্রীজীর 
জয়ের সম্ভাবনা যতোই সুস্পষ্ট হ'তে লাগলো, ততোই 
তার সমর্থক-সংখ্যাও বাড়তে লাগলো | 

কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে সারাদিন ব্যাপী আলাপ- 
আলোচনার পর কামরাজ ওয়াকিং কমিটিকে জানালেন যে, 
অধিকাংশ নেতাই শাস্ত্রীজীর সমর্থনে মতপ্রকাশ করেছেন | 
কামরাজ মোরারজী দেশাইকে টেলিফোনে জানালেন যে, 
তিনি তার সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। মোরারজী কিন্তু 
নিজেই কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের কাছে এলেন এবং কংগ্রেস 
নেতৃবর্গের মতামত শুনলেন। মোরারজী এই রকম 
ফলাফল আগে থেকেই প্রত্যাশা করেছিলেন । তিনি 
প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করতে সম্মত হলেন। কেবল তাই 
নয়, শান্ত্রীজী যে সর্বসম্মতিক্রমে নেতা নির্বাচিত হয়েছেন, 
তার প্রমাণরূপে মোরারজী শাস্ত্রীজীর নাম প্রস্তাব করতে 
উঠলেন। এইভাবে কামরাজ স্থুকৌশলে সর্বসম্মতিক্রমে 
নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করলেন। 
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২রা জুন তারিখে, নেহ্‌রুজীর aya দুদিন বাদে, 
ংগ্রেস সংসদীয় দলের সদস্যরা সংসদের সেপ্ট্টাল হলে 
সমবেত হলেন | নেতা-নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রতিদন্দিতা 
হ’লে অধিকাংশ APIS উভয়সংকটে পড়তেন, কারণ, 
শান্দ্রীজী ও মোরারজী, দুজনেই কংগ্রেসের সম্মানিত নেত]। 
কামরাজ স্বকৌশলে তাদের এই অবাঞ্ছিত অবস্থার হাত 
থেকে রক্ষা করেছেন । এখন নেতা নির্বাচন তাদের কাছে 
একটি অনুষ্ঠান মাত্র ছিল। এই অধিবেশনে কামরাজ 
সভাপতিত্ব করলেন । তিনি সদস্যদের কাছে সর্বসম্মতিক্রমে 
নেত নির্বাচন ক'রে কংগ্রেসের ও দেশের এক্যকে সুদৃঢ় 
ক'রে তুলতে আহ্বান জানালেন | স্ত্রীগুলজারিলাল নন্দ 
আনুষ্ঠানিকভাকে লালবাহাছুর শান্ত্রীর নাম সংসদীয় দলের 
নেতৃপদের জন্যে প্রস্তাব করলেন । মোরারজা তা সমর্থন 
করলেন। উপস্থিত সকলেই একবাক্যে সমর্থন জানালেন | 
বক্তার পর Tel উঠে নবনির্বাচিত নেতাকে অভিনন্দন 
জানালেন এবং তাদের অকুণ্ঠ আনুগত্য ও সহযোগিতার 
প্রতিশ্রুতি দিলেন। সকলেই কংগ্রেস সভাপতিকে তার 
forte ও দূরদশিতার জন্য ধন্যবাদ জানালেন, 
নন্দজী তাঁকে ‘কংগ্রেসে এক্যের প্রতীক ব’লে বর্ণনা 
করলেন। 

উত্তরে লালবাহাছুর ভার ভাষণে বললেন, “নেহ রুজীর 
মতো একজন ব্যক্তি যে দেশ ও সংসদের নেতৃত্ব করতেন, 
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সেই দেশ ও সংসদের নেতৃত্বের ভার আমার হস্তে অপিত 
হচ্ছে, একথা স্মরণ ক'রে আমি কম্পিত হচ্ছি 1” 

কামরাজ সমবেত সদস্যদের উদ্দেশ্যে তাদের 
নবনির্বাচিত নেতাকে অকুণ্ঠ সহযোগিতা দেওয়ার জন্যে 
আবেদন জানালেন । 

নেতা নির্বাচিত হওয়ার সাত ঘণ্টা বাদে রাষ্ট্রপতি 
শান্ত্রীজীকে তার মন্ত্রিসভা গঠনের জন্যে আমন্ত্রণ জানালেন | 
এইভাবে শান্ত্রীজী সর্বসম্মতিক্রমে ভারতের প্রধান মন্ত্র 
হুলেন। দেশ-বিদেশে ধারা নেহ রুজীর AYIA পর 
ংগ্রেসে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বাধবে এবং তাতে কংগ্রেস ভেঙে 
পড়বে, আশা করেছিলেন, তার! হতাশ হলেন। 

ভারতে নেহরু যুগের অবসান হ'লো-_শুরু হ’লে 
এক নূতন যুগ | 


৯৫ 
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২র! জানুয়ারী শাস্ত্রীজী সর্বসম্মতিক্রমে সংসদীয় দলের 
Gel নির্বাচিত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতি তাঁকে প্রধান মন্ত্রীর 
কার্ধভার গ্রহণের জন্যে আহ্বান জানান এবং শাস্ত্রীজীকে 
তীর নূতন মন্ত্রিসভীর সদস্যদের নামের তালিকা পেশ 
করবার জন্যে অনুরোধ করেন। শীস্ত্রীজী তার নুতন 
মন্ত্রিসভায় নেহ রু মন্ত্রিসভার সকল সদস্তাকেই গ্রহণ করেন | 
তাছাড়! তিনি শ্রীমতী ইন্দির| গান্ধী, শ্রী এস. কে. পাতিল 
ও শ্ীসঞ্জীব রেডটীকেও তীর মন্ত্রিসভায় নেন। প্রধান মন্ত্রিত্ব 
গ্রহণের পর ১১ই জুন তারিখে তিনি জাতির উদ্দেশ্যে 
বেতার ভাষণ দেন। তাতে তিনি তীর সরকারের লক্ষ্য ও 
উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন £ 

“আপদের পথ খজু ও সুস্পৰ্ট-_দেশে সকলের জন্যে 
স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধি সহ সমাজতান্ত্িক গণতন্ত্র গড়ে 
তোলা, এবং বিশ্ব-শান্তি ও বহিবিশ্বের সকল জাতির সঙ্গে 
বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা 1” 

«আমাদের সম্মুখে যে সকল প্রধান কর্তব্য রয়েছে, 
আমাদের জাতির এক্য ও দৃঢ়তাসাধনের কর্তব্যের অপেক্ষা 
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কোনটিই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ নয় 1...আমাদের দেশের 
বিভিন্ন অংশের মানুষের মনোভাব বিশেষ কৌন বিষয়ে যতোই 
শক্তিশালী হোক না কেন, তার! যে সর্বপ্রথমে ভারতীয় 
এবং তাদের সকল মতানৈক্যই যে এক জাতি ও এক 
দেশের অপরিবর্তনীয় কাঠামোর মধ্যে সমাধান করতে 
হবে, একথা তাদের কখনও ভুলতে দেওয়া চলবে না | 
এই এক্যের মনোভাব গড়ে তোলার জন্যে আমাদের 
চেষ্টা করতে হবে এবং ১৯৬২ সালে জাতীয় এঁক্যসাধন 
সম্মেলনের দ্বারা জাতীয় এক্যসাধনের 'যে কাজ আরব্ধ 
হয়েছিল, তা আমাদের ক'রে যেতে হবে 1” 
তিনি বলেন, “আমাদের সম্মুখে যে সকল সমস্ত 
রয়েছে, সেগুলির মধ্যে কোনটিই আমাদের কোটি কোটি 
স্বদেশবাসী যে শোচনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে দিনাতিপাত 
করেন, তার চেয়ে বেশি বেদনাদায়ক নহে । আমার 
স্বদেশবাসীর এই দারিদ্র্যের বোঝা কিছু পরিমাণে হ’লেও 
লাঘব করতে সমর্থ হব, এটা আমি একান্তভাবে কামন। 
করি i” 
তিনি বলেন, “বর্তমান সময়ে আমরা আমাদের 
প্রতিরক্ষা! ব্যবস্থা গঠন করছি। এই কাজ গুরুভার 
হ’লেও সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর ফলে আমাদের আর কোনও 
উপায়ান্তর নেই। এই প্রস্তুতির কাজ. ফেলে রাখ! 
সম্ভব নয়, তবে তা যাতে আমাদের সর্বপ্রধান কর্তব্য 
eet 
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আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন-_ব্যাহত না করে, সে 
বিষয়ে আমরা কৃতসংকল্প 1৮*** 

তিনি বলেন, “বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে আমরা সকল 
দেশের সঙ্গেই তাদের আদর্শ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা- 
নিবিশেষে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গণড়ে তুলতে চেষ্টা করব । 
বিশ্বসমস্তা৷ এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের 
ক্ষেত্রে জোটনিরপেক্ষতাই হবে আমাদের মূল নীতি । 
আমরা আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে আমাদের 
সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে তুলবার জন্যে বিশেষভাবে চেষ্টা 
করব। আমাদের অধিকাংশ প্রতিবেশীর সঙ্গেই আমাদের 
সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার সম্পর্ক রয়েছে। অবশ্য, 
তাদের কতকগুলির সম্পর্কে আমাদের কিছু সমস্ত 
আছে। এই সকল সমস্তা আমরা শান্তিপূর্ণভাবে এবং 
ন্যায় ও মর্যাদার ভিত্তিতে সমাধান করতে চাই। 

“ভারত ও পাকিস্তান, এই ছুই মহান্‌ দেশ এক ইতিহাস 
ও এঁতিহোর দ্বার পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ। এদের মধ্যে 
পরস্পর বন্ধুত্ব এবং বহু ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রকৃতির 
অনিবার্য বিধান। এই ছুই দেশের মধ্যে শুভেচ্ছা ও 
বন্ধুত্ব কেবল এই ছুই দেশেরই বিপুল মঙ্গল সাধন করবে 
না, তা এশিয়ার শান্তি ও সমৃদ্ধি সাধনেও বিপুল ভাবে 
সাহায্য করবে |” 

“আমরা সর্বদাই চীনের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে 
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তুলতে চেয়েছি। কিন্তু আমাদের সকল প্রচেষ্টাই 
চীনা প্রজাতন্ত্রের সরকার ব্যর্থ করে দিয়েছেন। চীন 
আমাদের প্রতি ঘোর অবিচার করেছে এবং আমাদের 
বিরুদ্ধে পূর্বপরিকল্পিত আক্রমণের দ্বার আমাদের সরকার 
ও দেশবাসীকে মর্মাহত করেছে। এই আক্রমণ সম্পর্কে 
আমাদের গভীর বেদনাবোধ সত্বেও আমরা কলম্বো 
পরস্তাবকে পুরোপুরি গ্রহণের দ্বারা শান্তিপূর্ণ ভাবে সমস্থা 
সমাধানের জন্যে ইচ্ছ! প্রকাশ করেছি। আমরা আজও 
কলম্বো প্রস্তাব সম্পর্কে অবিচল আছি। এখন চীনের 
কর্তব্য হ’ল এই প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে পুনর্বিবেচন! ক'রে 
দেখা এবং এশিয়া ও আফ্রিকার আমাদের বন্ধু-রাষট্রগুলিতে 
চীন যে ভারতীয়-বিরোধী প্রচার অভিযান চালাচ্ছে, তা 
বন্ধ করা 1” 

-তিনি বলেন, “ওপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তিলাভের 
জন্যে শাসিত দেশসমূহে যে সকল আন্দোলন হয়েছে, 
সেগুলির সঙ্গে গান্ধী ও নেহ্‌রুর নাম বর্তমান শতাব্দীর 
অধিকাংশ সময়ই জড়িত রয়েছে। আমরা যার! আমাদের 
নিজেদের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করেছি, কখনও অন্যত্র 
যেখানেই হোক না কেন স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামকে 
সহানুভূতির সঙ্গে লক্ষ্য না ক'রে পারি না..*সর্বত্র মানুষ 
যাতে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ভাগ্য গড়ে তুলতে পারে, 
সেজন্যে উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটাতে 


৯৯ 


আমাদের লালবাহীছুর 


সকল প্রকার সাহায্যদানকে আমাদের নৈতিক কর্তব্য 
বলে আমরা মনে করি | 

“আমাদের পরলোৌকগত, প্রধান মন্ত্রী আক্রো-এশীয় 
আন্দোলনের অন্যতম প্রবর্তক ছিলেন ।*'*আমরা আফ্রো- 
এশীয় গোষ্ঠীর নেতৃত্ব চাই ন!। বিশ্বশান্তি ও জাতি- 
সমূহের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আফ্রিকা ও এশিয়ার অন্যান্য 
্রাত্রাষট্রসমূহের সঙ্গে সামান্য সহযোগী রূপে কাজ করেই 
আমরা সন্তুষ্ট | 

াষ্্রপুপ্রের প্রতি আমাদের অকুণ্ঠ সমর্থনের কথা 
আমরা পুনরায় দৃঢ়তার সঙ্গেই ঘোষণা! করছি। মাশব- 
জাতির শান্তি ও স্বাধীনতা বিধানের ক্ষেত্রে EAS সংস্থা 
একমাত্র ভরসাস্থল।৮ ; 

“আজ মানবজাতির সম্মুখে যে সকল সমস্তা রয়েছে, 
সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হ’ল শান্তিসংরক্ষণ 
ও নিরন্ত্রীকরণের সমস্যা । অসংখ্য প্রজন্ম ধ'রে মানব- 
জাতি শান্তির জন্যে আকাষ! পোষণ করেছে । রাষ্ট্রপুঞ্জের 
সন্মুখে যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য. রয়েছে তা হুল, 
কেবল যুদ্ধ বন্ধ করা নয়, যুদ্ধকে অসম্ভব ক'রে তোলা | 
cores জনসন ঠিকই বলেছেন, যুদ্ধহীন পৃথিবীই 
জওহরলালজীর যোগ্যতম স্মারক হবে। অন্যান শান্তিপূর্ণ 
াষ্ট্রসমূহের সহযোগী রূপে আমর! এই আদর্শের রূপায়ণের 
জন্য কাজ ক'রে যাওয়ার জন্যে সংকল্প গ্রহণ করছি।” 


১০০ 


“আমাদের লালবাহাছুর 


দেশে বিদেশে অসংখ্য সমস্তা মাথায় নিয়েই শাস্ত্রীজী 
প্রধানমন্ত্িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। .দেশের সমস্যাসমূহের 
মধ্যে প্রধান ছিল-_খাগ্ভাভাব, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, মুনাফাবাজি, 
কালোবাজারি, আঞ্চলিকতা ও নানাবিধ এক্যবিরোধী 
আন্দোলন, দুর্নীতি প্রভৃতি । বৈদেশিক সমস্যাসমূহের 
মধ্যে-প্রধান ছিল চীনের সঙ্গে সম্পর্ক, প্রতিরক্ষার সমস্যা, 
পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক, জোটনিরপেক্ষ থাকা এবং 
উভয় জোটের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা । তাই শাস্ত্রীজী 
যে মুকুট পরেছিলেন, তা ছিল কণ্টকমুকুট । তিনি 
সমস্তাসমূহের বিরাটত্ব এবং নিজের শক্তির সীমাবদ্ধতা 
সম্পর্কে সচেতন ছিলেন | তাই তিনি জাতির উদ্দেশ্যে তার 
ভাষণে বলেছিলেন, আমি আমার সীমাবদ্ধ শক্তি নিয়েই 
জাতির সেবা করতে চেষ্টা করবো] will try to serve 
them to the limit of my capacity.” কিন্তু. তিনি 
বিপুল শক্তির অধিকারী ছিলেন এবং এইসব সমস্তার 
সঙ্গে সংগ্রাম করবার উপযুক্ত শক্তি যে তার ছিল, তা তিনি 
নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছিলেন |, 


১১ 


TTT ও দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির সমস্তা ক্রমেই বৃদ্ধি 
পাচ্ছিল। প্রধান-মন্ত্রিত্ব গ্রহণের অল্প কয়েকদিন বাদেই 
শীস্ত্রীজী সেদিকে মনোযোগ দিলেন । তিনি নয়াদিলীতে 
বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের এক সম্মেলন আহ্বান করলেন । 
২৪শে জুন তারিখে শান্ত্রীজী এই সম্মেলনের উদ্বোধন 
করেন। উদ্বোধন প্রসঙ্গে তিনি খাগ্াবস্থা সম্পর্কে 
্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী উভয়প্রকার ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব 
আরোপ করেন । তিনি বলেন, 

“...আমরা খাগ্োৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারি না বা 
আমাদের দেশের খাগ্ঠাভাব আয়ত্তাধীনে আনতে পারি না, 
একথা বিশ্বাস করাও আমি অসম্ভব মনে করি 1 খাগ্োৎপাদন 
বৃদ্ধি ও খাগ্ঠাভাব দুরীকরণ আমরা কিভাবে করতে পারি, 
তাই হ’ল প্রকৃত বিষয়। তাই আমাদের বিবেচনা করতে 
হবে। 

“্খান্যোর বর্তমান পরিমাণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমষ্টি উন্নয়ন 
বিভাগটিই va সর্বাধিক কার্যকর বিভাগ । আমার 
মনে হয়, অন্ততঃপক্ষে পরবর্তী একবৎসর সমষ্টি উন্নয়ন 


১০২ 


আমাদের লালবাহাছবর 


বিভাগের কর্তব্য হবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রশ্নে 
একান্তভাবে মনোনিবেশ করা। ব্লকের প্রত্যেক কর্মীকে 
দেখতে হবে যে, তার এলাকার মধ্যে অবস্থিত কৃষির 
উপযোগী প্রত্যেকটি জমির প্রতি পুরোপুরি নজর 
দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি ক্ষেত পরীক্ষা ক'রে 
দেখতে হবে এবং তার উৎপাদনক্ষমতা নির্ণয় করতে 
হবে। ছ মাস বাদে প্রত্যেক ক্ষেতের উৎপাদনের 
লক্ষ্যমাত্রা ও উৎপাদনের পরিমাণ যাচাই ক'রে দেখতে 
হবে। যদি ফলাফল সন্তোষজনক না হয়, তবে সমষ্টি 
উন্নয়ন বিভাগের কর্মচারীগণ এবং অন্যান্য কর্মচারীগণ 
তার কারণ পর্যালোচনা ক'রে দেখবেন। আমাদের 
মাঠে অধিকতর সময় এবং অফিসে অল্পতর সময় কাজ 
করতে হবে।-:-আখিক age ও প্রতিবন্ধক স্ষ্টি 
হওয়া উচিত হবে all এই প্রসঙ্গে আমি বলতে 
চাই যে, কৃষিবিভাগের কর্মচারীগণকেও মাঠে অধিকতর 
পরিমাণে কাজ করতে হবে। অবশ্য, সেক্রেটারিয়েটে 
কিছুসংখ্যক কর্মচারীর প্রয়োজন আছে, কিন্তু জেলা! স্তরে 
কৃষিবিভাগের কর্মচারীগণকে অনেক বেশী পরিমাণে 
_ জনসাধারণের ও কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে 
হবে আমরা দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেছি, এখন আমাদের 
নিজ নিজ গ্রামে যাবার সময় এসেছে ।” 

খাদ্যের উৎপাদন-ব্যবস্থার মতোই খাদ্যের বণ্টন- 


১০৩ 


আমাদের লালবাহাছুর 


ব্যবস্থাও যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাও “ta উল্লেখ 
করেন। তিনি বলেন, 

“উৎ্পাদন-বুদ্ধি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু খাগ্শস্তের 
সন্তোষজনক বণ্টন-ব্যবস্থাও আমাদের প্রয়োজন, তাও 
কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যদি বণ্টন-ব্যবস্থা ঠিকমতো করা 
হয়, তবে মুল্যের এমন ওঠানামা ঘটে না'*'অসন্তোবজনক 


বণ্টন-ব্যবস্থার ফলে অনেক সময় অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি এবং 


অন্যান্য অস্থবিধা দেখা দিতে পারে 1” 

“মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে । ভারতে পাইকারী 
মূল্য এখন সর্বোচ্চ সীমায় পৌছেছে'*'খাছাসামগ্রীর 
দাম শতকরা ১৩ ভাগ বৃদ্ধি পেলেও দানাশস্যের দাম 
~ শতকরা ১৬৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে । বলাই বাহুল্য যে, 
মূল্যবৃদ্ধির ফলে জনসাধারণের এক বিশাল অংশ অত্যধিক 
অস্থবিধায় পড়েছেন, ফলে স্বভাবতঃই এটাই আজ মানুষের 
মনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্তারূপে দেখ৷ দিয়েছে 1” 

“,..বহু কারণে এইরূপ মূল্যবৃদ্ধি পেয়েছে এবং 
আমাদের সেগুলি বিচার ক'রে দেখতে হবে। কিন্তু 
প্রধান কারণ হ'ল খাগ্যশস্তের, বিশেষতঃ দানাশস্তের 
মূল্যবৃদ্ধি । আমি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য ক'রে দেখেছি 
যে, খাগ্ঠাভাবের একটি কারণ এই যে, এ বিষয়ে দেশবাসীর 
একাংশ তাদের দায়িত্ব পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করেন না । 
খাদ্যশস্য আছে, দানাশস্য আছে, এবং দেশের মধ্যেই 


১০৪ 


আমাদের লালবাহাছুর 


আছে) কিন্তু তবু তা বাজারে আসছে না”_এ অত্যন্ত 
দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা | 

“এটা অপরিহার্য যে, সরকার ভার হাতে প্রয়োজনীয় 
খাদ্যশস্য মজুদ রাখবেন | আমি বর্তমানে স্টেট ট্রেডিংয়ের 
কথা বলছি না । কিন্তু ব্যবসায়ী-সম্প্রদায় উপযুক্ত পথে 
a) চললে, আমরা যাতে তার প্রতিরোধ করতে পারি, 
সেজন্যে আমাদের হাতে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য মজুদ 
রাখতে হবে |” 

“অনেকে বলেছেন, এবং ঠিকই বলেছেন থে, 
খাগ্যশস্তের মূল্যবৃদ্ধি ক'রে কৃষকদিগকে সাহায্য করা 
উচিত। আমর! তা করব। VA সকলেই তা 
করতে বলেছেন। কিন্তু উৎপাদকদের পাশাপাশি 
ব্যবহারকারীরাও রয়েছেন, তীদের জন্যেও সর্বোচ্চ মূল্য 
বেঁধে দেওয়ার প্রয়োজন আছে ।” 

তিনি উপসংহারে আর একটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব 
আরোপ করেন £ 

“দেশে খাগ্ভাভাব রয়েছে এইরূপ ধারণ! বা মনোভাব 
থার্টি কর! উচিত হবে না। লোকে ভয় পেলে জটিলতা . 
বৃদ্ধি পাবে । আমি একান্তভাবেই কামন! করি যে, আমরা 
যে সহজে এই অবস্থার মোকাবিলা! করতে সমর্থ, তা যেন 
সমস্ত দেশ জানে ।” 

২৬শে জুন এই অধিবেশন শেষ হয়। সমাপ্তি- 

১৬৫ 


আমাদের লালবাহাছুর 


অধিবেশনে তিনি এই সতর্কবাণী আবার উচ্চারণ 
করেনঃ 
£ লিতে অবস্থা নিঃসংশয়ে অতিশয় কঠিন। 
অভাব ছাড়াও আমাদের দেশের সর্বাধিক অঞ্চলে এক 
অদ্ভুত প্রকার মনোৰৃত্তি প্রবল রয়েছে; গম ও চাউল 
উভয়েরই অভাব রয়েছে, এই মর্মে বহু জনরব ছড়িয়ে 
পড়েছে এবং ব্যবসায়ীদের এই অবস্থার স্থযোগ নেবার 
স্বাধীনতা আছে। আমি আশা করি, আপনারা এই সন্দেহ 
ও সংশয় জনসাধারণের মন থেকে দুর করবেন 1” 

এই পরামর্শটি শাস্ত্রীজীর মানবচরিত্র সম্পর্কে দুরদৃষ্টির 
গভীর পরিচয় দেয়। খাগ্ঠাভাবের জনরব ও আতঙ্ক যে 
অযথা মজুদদারিকে প্রশ্রয় দেয় এবং খাগ্াসমস্তাকে জটিল 
থেকে জটিলতর ক'রে তোলে, একথা একান্তই সত্য | 
বর্তমানে খাগ্ভাভাবের যে ভয়ংকর চিত্র সমস্ত দেশে চিত্রিত 
করা হয়েছে, Sl থেকে বোঝা যায়, সম্মেলনে উপস্থিত 
UH ও মুখ্যমন্ত্রীরা কেউ শাস্ত্রীজীর এই সতর্ববাণীর 
প্রতি উপযুক্ত গুরুত্ব দেন নি। 


৮ই জুলাই তারিখে লণ্ডনে কমনওয়েল্থ্‌ প্রধান 
মন্ত্রীদের একটি সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে শাস্ত্রীজীর 
যোগদানের কথা ছিল। এই সম্মেলনে শাস্ত্রীজীর যোগদান 
সম্পর্কে দেশে ও বিদেশে কৌতুহলের অবধি ছিল না | 
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ইতিপূর্বে শাস্ত্রীজী ভারতের বাইরে অন্য কোন দেশে যাননি। 
gem বিদেশের ও বিদেশের নেতৃবর্গের উপর তিনি 
কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারেন, ত দেখবার জন্যে 
সকলেরই আগ্রহ ছিল। অনেকেরই ধারণা ছিল, এই 
ক্ষুদে মানুষটি হয়তো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নেহর্রজীর যোগ্য 
উত্তরাধিকারী ব'লে নিজেকে প্রমাণ করতে পারবেন না | 
“RIG পরে Stora এই ভুল ভেঙে দিয়েছিলেন । কিন্তু 
তখনও শাস্ত্রী-প্রতিভার সম্যক পরিচয় পেতে দেরি ছিল। 
যাই হ’ক, শাস্ত্রীজী হঠাৎ ২৭শে জুন তারিখে হৃদরোগে 
আক্রান্ত হলেন। হৃদরোগের আক্রমণ তীর. এই 
দ্বিতীয়বার হ’লো । আক্রমণ তীব্র না হওয়ায় শান্ত্রীজী 
সেরে উঠলেন, কিন্তু ডাক্তাররা তাকে কিছুদিন বিশ্রাম 
নেওয়ার পরামর্শ দিলেন। ফলে শাস্ত্রীজীকে লণ্ডনে 
কমনওয়েলথ, প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনে যোগদান থেকে বিরত 
থাকতে হলো । তার পরিবর্তে সম্মেলনে ভারতের 
প্রতিনিধিরূপে গেলেন অর্থমন্ত্রী শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী 
এবং তথ্য ও বেতার মন্ত্রীর পদের জন্যে মনোনীতা৷ শ্রীমতী 
ইন্দিরা গরান্ধী। 


শান্ত্রীজীর প্রধান-মন্তিত্ব গ্রহণের প্রথম বছরের একটি 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'লো- পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর পদ 
থেকে সর্দার প্রতাপ সিং কাইরনের অপসারণ। প্রতাপ 
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সিং কাইরনের বিরুদ্ধে ছুর্নীতি ও স্বজনপোষণের নানা 
অভিযোগ কিছুদিন যাবৎ আসছিল এবং ত নিয়ে পাঞ্জাবের 
রাঞনীতিতে অনেক জল cat হয়েছিল। প্রতাপ সিং 
কাইরন যে পাঞ্জাবের বর্তমান উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ 
ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তা অনস্বীকার্য ছিল। তেমনি 
অনস্বীকাৰ্য ছিল তীর বিরুদ্ধে কতিপয় অভিযোগ । ১৪ই 
জুন তারিখে প্রতাপ fe কাইরন কংগ্রেসের সভাপতি 
কামরাজ ও প্রধান মন্ত্রী শাস্ত্রীকে তার পদত্যাগের সিদ্ধান্ত 
জানান | অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তের জন্যে দাশ কমিটি নিযুক্ত 
হয়েছিল। এই কমিটির বিবরণীতে কাইরনকে কয়েক দফা! 
অভিযোগ সম্পর্কে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ২১শে জুন 
তারিখে প্রতাপ সিং কাইরনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ- 
সমূহ সম্পর্কে দাশ কমিশনের তদন্তের যে বিবরণ প্রকাশিত 
হয়, তাতে কাইরনকে একটি ক্ষেত্রে তার নিজের সুবিধার জন্যে 
এবং অন্য তিনটি ক্ষেত্রে তার পুত্র ও আত্মীয়দের সুবিধার 
জন্যে তার প্রভাব ও WAS অপব্যবহারের অপরাধে অপরাধী 
সাব্যস্ত করা হয়। প্রতাপ সিং কাইরনকে মুখ্যমন্ত্রীর 
Pisa থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং সাময়িকভাবে 
গোগীচাদ ভার্গব তীর স্থলাভিষিক্ত হন । চীনা আক্রমণের 
সময় কৃষ্ণমেনন ও কেশবদেও মালব্যের অপসারণের 
ক্ষেত্রে TRS যে দৃঢ় মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন, এখন 
কাইরনের ক্ষেত্রেও তিনি তেমনি yp মনোভাব গ্রহণ 
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করেন। তাঁর এই দৃঢ়তা তাকে আরও জনপ্রিয় ক'রে 
তোলে। 


১৯৬৪ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনত| দিবস উদ্যাপন 
উপলক্ষ্যে তিনি লাল কেল্লা থেকে জাতির উদ্দেশে যে 
ভাষণ দেন, তাতে তিনি পুনরায় দেশের আত্যন্তরীণ ও 
বৈদেশিক সমস্যাসমূহ সামগ্রিকভাবে দেশের সন্মুখে তুলে 
ধরেন। তিনি ক্রমবর্ধমান খাগ্যমন্তা ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি 
সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্- 
সমূহের সঙ্গে সৌহার্দ্য সম্পর্কে ভারতের আগ্রহের কথা 
তিনি ব্যক্ত করেন। তিনি জাতীয় এঁক্যের অপরিহার্য 
প্রয়োজনীয়তার কথাও ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, 

বু 'াম্প্রদারিক, প্রাদেশিক ও ভাষাসংক্রান্ত বিরোধ-বিসংবাদ 
দেশকে দুর্বল ক'রে ফেলছে I” তিনি অন্যান্য রাজনৈতিক 
পার্টির উদ্দেশ্যে বলেন £ “বিরোধী দলগুলি যে সরকারের 
সমালোচনা করবেন না, তা আমি চাই না। গণতান্ত্রিক 
পদ্ধতিতে ত! করবার স্বাধীনতা তাদের আছে। আমরা এ 
ধরনের সমালোচনা চাই। কিন্তু এমন অনেক সমস্ত! 
আছে, যেগুলির সমাধান জাতীয় ভিভিতে করতে হবে। 
arora) এই ধরনের একটি সমস্তা।। এটা দলীয় বিষয় 
নয়। এটি আমি আমার বন্ধুদের সদিচ্ছার উপর ছেড়ে 
দিতে চাই। জাতীয় AH স্থাপন করতে এবং দেশকে 
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শক্তিশালী করে তুলবার জন্যে সমাজ-বিপ্লব আনতে Stal 
কাজ করবেন, এইটুকু তাদের কাছে আমি আবেদন করি ৷” 
তিনি বলেন, “চরম বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, কেবল 
বৈষয়িক সম্পদের মধ্যেই দেশের শক্তি নিহিত- নেই। 
দেশ গান্ধী, জওহরলাল, রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তিদের দ্বারা, 
চারিত্রিক বল ও নৈতিক শক্তির দ্বারাই, শক্তিশালী হয় 1” 


শান্্রী-সরকার CRSA নয়, এবং এর দৃঢ়তা ও 
মর্যাদা দীর্ঘস্থায়ী হবে না, জনসাধারণের অসন্তোষ ও 
কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ রেধারেষি WS এর পতন ঘটাবে, 
এমনই একটা ধারণ! সম্ভবত বিরোধী দলগুলির মনে দানা 
বেঁধে উঠেছিল। তাই Stal শাস্ত্রী-সরকারকে কিছুটা 
হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টায় সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় গু 
সপ্তাহে লোকসভায় শাস্ত্ী-মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা- 
প্রস্তাব আনলেন। শাস্ত্রী-মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে এটি প্রথম 
অনাস্থা প্রস্তাব । শান্ত্রীজীর প্রধান-মন্ত্িত্ব গ্রহণের মাত্র 
তিন মাস বাদেই এই ধরনের অনাস্থা-প্রস্তাবের প্রকৃত 
কোন যুক্তিসংগত কারণ ছিল না। কারণ, নেহ্‌রু- 
সরকারের পুর্ব MEWS নীতিই নূতন সরকার অনুসরণ 
করছিলেন। ১১ই সেপ্টেম্বর অনাস্থা-প্রস্তাব সংক্রান্ত 
আলোচনা ও বিতর্ক শুরু হয়। we অক্টোবর এই 
আলোচনা ও বিতর্কের অবসান ঘটে এবং বিপুল 
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ভোটাধিক্যে অনাস্থা-প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। অনাস্থা- 
প্রস্তাবের পক্ষে মাত্র Co জন সদস্য ভোট দেন। প্রস্তাবের 
বিরুদ্ধে ভোট দেন ৩০৭ জন সদস্য । ১৩ জন সদস্য 
ভোটদানে বিরত ছিলেন। শাস্ত্রীজী নেহ্‌রু-নীতি থেকে 
BS হয়েছেন বলে তীর বিরোধীরা তার যে সমালোচনা 
করেন, ১০ই সেপ্টেম্বর লোকসভায় অনাস্থা-প্রস্তাবের 
বিতর্কে উত্তরদানকালে শাস্ত্রীজী বলেন ঃ 

“আমার নির্বাচনের প্রথম দিনে এবং পরে একাধিক 
বার বিভিন্ন সময়ে আমি বলেছি যে, ভারত সরকার 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নেহ রু-নীতি এবং আভ্যন্তরীণ লক্ষ্য- 
রূপে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের নীতি অনুসরণ করবে | 

“গণতন্ত্রে পুনর্ভাবনার ও স্বাধীন চিন্তার পূর্ণ স্বাধীনতা 
আছে। গান্ধীজী যখন ভারতীয় সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ 
করেছিলেন, তখন কি ঘটেছিল? তখন দর্শন, নীতি, 
কৌশল ও কর্মসূচীর সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল । লোকমান্য 
তিলক, অরবিন্দ ঘোষ ও লাল! লাজপত রায়ের পথ থেকে 
তিনি সম্পূর্ণরূপে সরে গিয়েছিলেন | 

“এক দিক থেকে গান্ধীজী জহওরলালজীর গুরু 
ছিলেন। কিন্তু জওহরলালজী কি সকল ক্ষেত্রে গান্ধীজীর 
সঙ্গে একমত হতেন ? Al তবু জওহরলালজীর চেয়ে 
গান্ধীজীর অধিকতর অনুগত ও বিশ্বস্ত অনুসারী আর কে 
ছিলেন? তিনি গান্ধীজীকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন এবং 
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তাকে তার পুর্ণ আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা! দিয়েছিলেন । তিনি 
যখন সরকারে যোগ দিলেন, তখন গান্ধীজীর প্রত্যেকটি 
ভাবন| ও ধারণাকে কার্যকর করা তার পক্ষে সম্ভব হ’লে 
না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তিনি গান্ধীজীর প্রতি 
বিশ্বামভঙ্গ করেছিলেন বা যা TARAS ত! করেন নি। 

“আমরা যথাসম্ভব নিজ নিজ দায়িত্বে কাজ ক'রে যেতে 
চেষ্টা করব । আমাদের ভুলক্রটি ও অক্ষমতাকে ঢাকবার 
জন্যে জওহরলালজীর নাম টেনে আনতে আমর! চাই না । 
আমাদের কাজের পরিপূর্ণ দায়িত্ব যে আমাদের, তা আমরা 
স্বীকার করব । আমাদের মহান্‌ নেতাকে, আমাদের প্রধান 
মন্ত্রীকে, অর্ধশতাব্দীকাল ধার সঙ্গে আমরা কাজ ক'রে 
এসেছি, তাকে স্মরণ না ক'রে আমর! পারি না। আমর! 
তাকে কখনও ভুলতে পারবো না; আমরা তাকে সর্বদা 
স্মরণ করবে৷ এবং আমরা যথাসম্ভব সর্বোত্তম পন্থায় তার 
পদাঙ্ক অনুসরণের চেষ্টা করবে|। 

“এই প্রসঙ্গে আমি একথাও বলতে চাই যে, আমি 
সম্পূর্ণরূপে নিজের ইচ্ছামতো কাজ করতে পারি না । 
আমি একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সভ্য এবং আমি 
এখানে সেই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আসন লাভ 
করেছি। এই প্রতিষ্ঠান গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রকে তার 
লক্ষ্য ও আদর্শরূপে গ্রহণ করেছে । এই নির্দেশ অতিশয় 
WAS এবং নির্দেশ অনুসারেই এই সরকারকে কাজ 
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করতে হবে। এই প্রতিষ্ঠান কতিপয় ব্যক্তির প্রতিষ্ঠান মাত্র 
নয়। এটি বর্তমান দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। 
আর এটুকু আমি বলতে পারি যে কংগ্রেস, কংগ্রেসের 
সভাপতি ও কংগ্রেসের সকল সদস্য জনসাধারণের 
আয়ত্তাধীন । এর ফলে RCIA নিজেকে জনতার ও 
জনসাধারণের সঙ্গে সর্বদা একাত্ম অনুভব না ক'রে পারে 
al | মন্ত্রিসভার সদস্যগণ তাদের মতামত অনেক সময় বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ ক'রে থাকেন । কিন্তু সাধারণ- 
ভাবে তাদের সকলের সমবেত দায়িত্ব রয়েছে এবং প্রত্যেক 
মন্ত্রীকে এটা উপলব্ধি করতে হবে যে, সামগ্রিকভাবে 
সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তার বিরুদ্ধে কিছু বল৷ 
চলবে না। 

“আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে, আমরা কয়েক 
বৎসর যাবৎ একটি সুনির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ ক'রে চলেছি। 
আমরা জোটনিরপেক্ষতার এবং আন্তর্জাতিক বিরোধ- 
বিসংবাদ মেটাবার জন্যে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে বিশ্বাসী। 
অন্যদিকে আমর! সমানভাবে AMS যে, উপনিবেশ- 
গুলির অস্তিত্ব থাকবে না৷ এবং বর্ণবিদ্বে প্রতিরোধ 
কর! হবে। পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলালজী 
যে সহাবস্থানের নীতির প্রবর্তন ও দৃঢ়তাসাধন করেছিলেন, 
তা ছিল মঙ্গলঞ্জনক ও সম্পূর্ণ নির্ভুল। আমর! সর্বান্তঃ 
করণে তা সমর্থন করি, এবং এই সহাবস্থান নীতির মহান্‌ 
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সার্থকতা এই যে, অনেক বিষয়ে এমন কি বৃহত্তম 
শক্তিগুলিও ক্রমেই পরস্পরের অধিকতর সানিধ্যে 
আসছে। কোন যুদ্ধের ভীতি বা বিপদ্‌ পৃথিবীর পক্ষে, 
বিশেষতঃ ভারতের মতো যেসব দেশ অতিশয় কঠিন 
সমস্তাবলীর সঙ্গে_ দারিদ্র্য ও বেকারির সঙ্গে__সংগ্রামে 
লিপ্ত আছে, তাদের পক্ষে সর্বনাশের কারণ হবে | 
“গণতন্ত্রে ও সমাজতন্ত্রে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাসের 
কথা পুনরায় ঘোষণা ক'রে আমি আমার বক্তব্য শেষ 
করতে চাই। আমি বলেছি, এই হলো! ভারতীয় জাতীয় 
ংগ্রেসের আদর্শ ও লক্ষ্য । আমি এই মহান্‌ প্রতিষ্ঠানের 
অংশমাত্র-_যে প্রতিষ্ঠান কেবল দেশের স্বাধীনতার জন্যে 
' সংগ্রাম করেনি বা দেশের স্বাধীনতা অর্জন করে নি, 
স্বাধীনতা লাভের পর বিগত ১৭ বৎসর ধরে আমাদের 
জনসাধারণকে একটি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সামাজিক 
নুবিধাদানের জন্যে ক্রমাগত চেষ্টা ক'রে আসছে | 
“আমার ধারণা, ভারতে সমাজবাদের অর্থ হ’লে| আমাদের 
এই বিরাট জনতার যে বৃহৎ অংশ কৃষিতে নিযুক্ত আছে, 
যে বিপুলসংখ্যক শ্রমিক বিভিন্ন কলকারখানায় কাজ করছে 
এবং মধ্যবিত্ত যারা মূল্যবৃদ্ধির এই সময়ে অত্যন্ত কষ্টভোগ 
করছে, তাদের অবস্থার উন্নতিসাধন sal 1 এইসব লোকদের 
আমি দেশের সাধারণ লোক বলেছি । সরকারের প্রধান 
হিসাবে, যাতে এইসব আদর্শ ও লক্ষ্য কার্যে রূপায়িত 
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হয় এবং জনসাধারণের মঙ্গলের উপযোগী সামাজিক ও 
অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা যাতে প্রতিঠিত হয়, সেদিকে লক্ষ্য 
রাখাই হবে আমার নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা 1” 

শান্ত্রী-সরকার খাদ্যসমস্তার কোনরূপ স্থুরাহা করতে 
পারেন নি, এই অভিযোগে বিরোধীরা অনাস্থা -প্রস্তাব 
তুলেছিলেন। এই অভিযোগটাই শাস্ত্রী-সরকারের বিরুদ্ধে 
প্রধানতম অভিযোগ ছিল। খাদ্যদমস্তার সমাধান সম্পর্কে 
তার সরকার কি ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন, সে 
সম্পর্কে বিতর্কের উত্তরে শাস্ত্রীজী লোকসভায় বলেন £ 

“আজ আমাদের সন্মুখে প্রধান বিষয়টি হ’লো 
খাগ্াসংক্রান্ত অস্থবিধার প্রতিকারের জন্যে আমরা কি 
করেছি। ছুটি ব্যবস্থা যে অবলম্বন করতে আমর! বাধ্য, 
সে সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নেই। প্রধানতঃ দেশের 
অভ্যন্তরে যেখানেই AT পাওয়া যাবে বা পাওয়া সম্ভব 
হবে, তা পাঞ্জাবেই হ’ক, মধ্যপ্রদেশেই হ’ক বা অন্ধ 
প্রদেশেই হ’ক, সেখান থেকেই খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে 
হবে। কিভাবে তা সংগ্রহ করা হবে, তা স্বতন্ত্র ব্যাপার ! 
সে সম্পর্কে ইতিপুর্বেই অনেক কিছু বলা হয়েছে। 
বিকল্প ব্যবস্থা হলে! বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি 
Fall খাগ্যশস্ত আমদানি করা আমরা যতোই অপছন্দ 
করি না কেন, বর্তমান সময়ে বিভিন্ন দেশ থেকে 
আমদানির উপর নির্ভর করা ছাড়া আমাদের কোন গত্যন্তর 
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নেই। যদি আমরা আগামী কয়েক মাসের মধ্যে যথেষ্ট 
পরিমাণে গম ও চাউল আমদানি করতে পারি, তবে 
আমাদের পক্ষে বর্তমান অস্থৃবিধা অতিক্রম করা সম্ভব হবে। 

“ন্যায্যমূল্যের দৌকানগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ । আমরা 
এর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চাই। প্রয়োজন হ’লে আগামী 
কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমরা তা করতে পারি। কিন্তু 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্তা হলো এই যে, এই সকল. 
স্যাষ্যমূল্যের দোকানের পরিচালন! ঠিকমতো হওয়া চাই। 
ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলিতে যে প্রচুর ছিদ্র রয়েছে, ত 
গোপন ক'রে কোন লাভ নেই। আমি শুনেছি যে, 
একটি রাজ্যে ন্যাষ্যমূল্যের দোকানে যে দানাশস্ত দেওয়া 
হয়, তার শতকর| ২৫ থেকে ৩০ ভাগ চোরা-চালানের 
দ্বারা বা ছিদ্রুপথে বাইরে চলে যায় এবং খোলাবাজারে 
বিক্রি হয়। Berk এটা একান্তই প্রয়োজন যে, 
ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলির উপর নিরন্তর সতর্ক প্রহরা ও 
দৃষ্টি রাখতে হবে। আমি এই প্রসঙ্গে সম্ভবত এ-ও 
বলতে পারি যে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে স্যায্যমূল্যের দোকান- 
সমূহে ঠিকমতো কাজ হয় নি। অবশ্য, প্রশাসন বিভাগই 
এ বিষয়ে ব্যবস্থা করবে; তবে পঞ্চায়েতসমূহের এ বিষয়ে 
অধিকতর আগ্রহশীল হওয়। প্রয়োজন | এই সকল ন্যায্য- 
মূল্যের দোকানগুলি যাতে আরে! ভালোভাবে কাজ করতে 
পারে, সে বিষয়ে বেসরকারী ব্যক্তিদেরও দৃষ্টি রাখা দরকার । 
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“আমাদের স্মরণ রাখ! দরকার, বিগত তিন বৎসর 
যাবৎ এই সকল ন্যায্যমূল্যের দোকানে প্রদত্ত খাদ্যশস্তের 
জন্যে সরকারকে বহুল পরিমাণে অর্থসাহায্য দিতে হয়েছে | 
আমার মনে হয়, ১৯৬১ সালে সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি 
পেয়ে হয়েছিল ২১ কোটি টাকা । ১৯৬৩ সালে তা ৩৬ 
বা ৩৭ কোটি টাকায় ওঠে । আমার মনে হচ্ছে ১৯৬৪ 
সালে এ পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৫০ কোটি টাকাতে গিয়ে 
দাড়াবে। এটা সুস্পষ্ট যে, যারা খোলাবাজারে খাদ্যশস্য 
কিনতে পারবে না, তারা যাতে ন্যাধ্যমূল্যের দোকানে 
অপেক্ষাকৃত AB খাগ্ঠশস্ত কিনতে পারে, সে বিষয়ে 
সরকার অত্যন্ত আগ্রহী | 

“বন্যা সম্পর্কে বলতে গেলে, এখনও কিছু কিছু 
অস্গুবিধাজনক এলাকা! রয়েছে । উদাহরণস্বরূপ, উত্তর 
প্রদেশ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং সেখানে বহু অঞ্চল 
জলে ডুবে থাকে | উত্তর বিহারের অবস্থাও সুবিধার নয় 
এবং এই সকল অঞ্চল বন্যায় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছে। এমন কি পাঞ্জাবের মতো একটি রাজ্যও__ 
যাকে দেশের, . অন্ততঃপক্ষে দেশের উত্তরাংশের__ 
খাগ্ঠতাগার বল! হয়,__বিশেষত রোটক-ঝজুর এলাকা 
অত্যন্ত অন্থবিধার সন্মুখীন হয়েছে। দিল্লীর একটি বৃহৎ 
এলাকার অবস্থাও শোচনীয় | গুজরাটের বহু অঞ্চল এবং 
মহারাষ্ট্রের গ্রামাঞ্চলের অবস্থাও এই রকম। এই সমস্ত 
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বন্যাগীড়িত অঞ্চলকেই যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য দিতে 
হয়েছে। 

“আমার মনে হয়, যদি পাঞ্জাবে জল আবদ্ধ থাকবার 
সমস্যাটির সমাধান করা যায়, তবে প্রায় ছুলক্ষ টন, 
অন্ততঃপক্ষে এক লক্ষ টন, গম এ অঞ্চল থেকে পাওয়া যেতে 
পারে | এই অঞ্চল অত্যন্ত উর্বর, কিন্তু জমিতে জল আটক 
থাকার জন্যে চাষের অনুপযুক্ত হয়েছে বা হয়ে পড়ছে | 

“পূর্বে, কোনও অঞ্চল বন্যাগীড়িত হ’লে কৃষকরা 
খারিফ-শস্ত বপন করতে পারতো! না, কিংবা খারিফ-শস্ত 
ক্ষতিগ্রস্ত হতো, কিন্তু কৃষকরা সর্বদ| রবিশস্তের উপর 
নির্ভর করতে পারতো! | বন্যাপীড়িত অঞ্চলের অবস্থা! 
এখন এমন শোচনীয় হয়ে উঠেছে যে, কৃষকরা এমনকি 
রবিশস্তও বপন করতে পারছে Al 'জলাবদ্ধ অঞ্চল- 
গুলিতে অবস্থা আরও খারাপ । একাদিক্রমে বহু বৎসর 
কৃষকরা সেখানে কিছুই উৎপন্ন করতে পারে না। 

“আমি এই বিষয়টির উল্লেখ করছি, কারণ আমি মনে 
করি, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের মনোযোগ বিশেষভাবে 
আকর্ষণ কর! দরকার। জনৈক বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারের 
অভিমত এই যে, গত কয়েক বছরে অনেক ক্যানাল তৈরি 
করা হয়েছে, রেলপথের জন্যে অনেক সেতু ও কালভাট 
নিমিত হয়েছে, এবং অনেক নূতন রাস্তা তৈরি হয়েছে, 
এইসব বিভিন্ন কারণে বহু অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। 
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সংশ্লিষ্ট বিভাগসমুহের মধ্যে কোনও সহযোগ না থাকায়, 
এই জলাবদ্ধ অবস্থা স্থায়ী হয়ে উঠেছে। 

“আমাকে সরকারের বা প্রশাসন বিভাগের সমালোচনা 
করতে হচ্ছে, সেজন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু আমার 
নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে, কোনও 
বিভাগই এ বিষয়ে দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত নন। আপনি যদি 
এ বিষয়ে রেলবিভীগকে বলেন, তবে Stal বলবেন £ “এ 
ব্যাপারে আমাদের কিছু করবার নেই ; সেতু বা কালভার্ট- 
গুলি বহু পূর্বেই তৈরি হয়েছিল? আপনি যদি যানবাহন 
মন্ত্রকের কাছে যান, তার! বলবেন $'রাস্তাগুলি ঠিকই আছে, 
সুতরাং কোনও সমস্যা থাকা উচিত নয় আপনি যি 
সেচবিভাগকে জানান, ভার! col নিজের নিয়মেই চলেন | 

-«এই উক্তি করায়, আমি জানি, আমি নিজেরই 
সমালোচনা করছি । এবং এজন্যে আমার যে দায়ী হওয়া 
উচিত, তা আমি স্বীকার করি। কিন্তু প্রশাসনের এ বিষয়ে 
দায়িত্ব উপলব্ধি করা যে চাই, সে কথাটার উপরই জোর 
দিতে চাই। আমি চাই প্রত্যেক বিভাগের স্বয়ংসম্পূর্ণ 
ও বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করার যে রীতি চালু আছে, তার 
হাত থেকে বিভাগগুলি নিষ্কৃতি পাক্‌। আমাদের একটি 
সুবৃহৎ সরকার, ফলে মন্ত্রকগুলি স্বভাবতই বৃহৎ থেকে 
বৃহত্তর হচ্ছে। সুতরাং বিভিন্ন মন্ত্রকের মধ্যে উপযুক্ত 
সহযোগ ও যোগাযোগ থাকা আরও একান্ত প্রয়োজন | 
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“আমি আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই । বিভিন্ন 
অঞ্চলের জন্যে খাদ্যশস্য বোঝাই, খালাস ও প্রেরণের 
কাজ দ্রুততর এবং স্ব্যবস্থিত কর! একান্ত দরকার | অবশ্য, 
প্রধানত বন্দরগুলিই বোঝাই ও খালাসের কাজের সঙ্গে 
জড়িত। তারপর রেলপথ | বর্তমানে অবস্থার অনেক উন্নতি 
হয়েছে। দ্রুত বোঝাই ও খালাসের ব্যবস্থা হয়েছে | 
শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কিছুটা অস্তৃবিধা ঘটেছিল, কিন্তু তার! 
যথেষ্ট সাড়া দিয়েছেন এবং এই সময়টা রেলপথ তাদের 
কাজ নৈপুণ্যের সঙ্গে এবং কার্যকরভাবে সম্পাদন করেছেন । 

“অবশ্য, অল্প সময়ের ক্ষেত্রে এই উক্তি খাটে। 
আমি ক্লোনরূপ আক্মসন্তষ্টির মনোভাব গ্রহণ করতে চাই 
না। আমার ধারণা» আমাদের দায়িত্ব অত্যধিক এবং 
আমাদের সামনে কঠিন দিনগুলি রয়েছে-_অন্ততঃপক্ষে 
আগামী দু মাস-_- সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর--যতদিন না নুতন 
ফসল ওঠে । কিন্তু আমি কোনমতেই দেশের মধ্যে বা 
আমাদের নিজেদের মধ্যে কোনরূপ নৈরাশ্যের ভাব স্থষ্টি 
করতে চাই না। আমি নিঃসংশয় যে, আমরা গুরুতর 
কোন Bahia) ব্যতিরেকেই বর্তমান সংকট কাটিয়ে উঠতে 
খারবো। 

“আমদানির ক্ষেত্রে কিছুটা বিলম্ব ঘটেছে, কারণ মাকিন 
বন্দরগুলিতে অস্থবিধার we হয়েছে। যাই হোক, 
কতিপয় দেশ তাদের জাহাজগুলিকে ভারতের দিকে ঘুরিয়ে 


১২০ 


আমাদের লালবাহাছুর 


দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন। ফলে এই মাসের তৃতীয় 
সপ্তাহে আমাদের পর্যাপ্ত খাদ্য পাওয়া সম্ভব হবে। 

“আমি আগেই বলেছি, আমাদের জনসাধারণের 
খাদোর ব্যবস্থা করতে কোনও বিশেষ অস্থবিধা হবে ব'লে 


“আমরা যেভাবেই ব্যাপারটাকে দেখি না কেন, খাগ্ধ- 
শস্তের উৎপাদন-বুদ্ধি একান্ত প্রয়োজন । এই উদ্দেশ্যে 
আমরা যে ব্যবস্থাগুলি করতে চেয়েছি, সেগুলির মধ্যে 
মাত্র ছুটির আমি উল্লেখ এখানে করবো | এই ব্যবস্থার 
ছুটি অংশ আছে-_উৎপাদনের অংশ ও বণ্টনের অংশ। 

“উৎপাদনের বিষয়ে, খাদ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে, 
আমর উৎপাদকদের জন্যে খাগ্শস্তের মূল্য বেঁধে দিতে 
চাই। আমি বলব, এটি একটি বিপ্নবাত্মক পদক্ষেপ | 
যদিও এরূপ করবার কথা আমরা কিছুদিন যাবৎ ভেবেছি, 
তবু এতদিন তা৷ করা হয় নি। ডাঃ লোহিয়া বলেছেন যে, 
যদি আমরা উৎপাদককে উচ্চতর মূল্য দিই, তার অর্থ হবে 
খাগ্ভশস্তের উচ্চতর মুল্য ! আমি একথা অস্বীকার করতে 
পারি না। এই সমস্যার এটাও একটা দিক্‌, যা সতর্কতার 


উচিত, সে সম্পর্কে আমি বেশি কিছু বলতে চাই AI 
অনেক কথাই আগে বলা হয়েছে । বলা যেতে পারে, এ 
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ব্যাপারে আমি রক্ষণশীল মত পোষণ করি । আমার ধারণা, 
বর্তমান অবস্থায়, কৃষকদের ছোটখাটো ব্যাপারে যতোখানি 
সাহায্য দেওয়া! যায়, তা দেওয়াই একান্ত প্রয়োজন । 
অর্থাৎ আমি বলতে চাই-যন্ত্রচালিত কৃষিব্যবস্থা ভালো 
এবং স্থরজগড়ে যে ধরনের খামার করা৷ হয়েছে, সে ধরনের 
খামার আমর! করতে পারি। এইসব খামার পরীক্ষামূলক, 
এগুলি প্রদর্শনের দ্বার! শিক্ষা দানের উপযোগী খামার ৷ 
এই ধরনের খামার আমাদের বর্তমান খাগ্য-উৎপাদন বৃদ্ধি 
করবে, কিন্তু সাধারণভাবে কৃষকদের পক্ষে যন্ত্রগালিত কৃষির 
পথ গ্রহণ সম্ভব নয়। যদি আমর! তা করি, তাতে আমাদের 
যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হবে এবং তা 
আমাদের বৈদেশিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে বোঝা বাড়াবে । 
দ্বিতীয়ত, যদি আমরা _ যন্ত্রচালিত কৃষি ব্যাপকভাবে গ্রহণ 
করি, তবে যন্ত্রগুলি বৎসরের বেশির ভাগ সময়ই অব্যবহৃত 
পড়ে থাকবে-_যদি আমরা উপযুক্তসংখ্যক যন্ত্রবিদের 
ব্যবস্থা করতে না পারি। এটা কৃষকদের পক্ষে হিতের 
পরিবর্তে অহিত করবে । আমরা পরবর্তী পর্যায়ে এই 
ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় প্রয়োজন 
হলো এই যে, কৃষকদের জন্যে যথেষ্ট জল, উন্নততর 
বীজ, সার এবং আবশ্যকমতো! খণের স্ুযোগ-স্থৃবিধার Deal 
করতে হবে। যদি আমরা এইসব জিনিস কৃষকদের 
দিতে পারি, তবে কৃষকরা যে অনেক বেশী পরিমাণে 


১২২ 


«...আমি পূর্বেও বলেছি, আবার বলছি যে, সমষ্টি- 
উন্নয়ন ব্রকগুলিকে এ ব্যাপারে বিশেষ দায়িত্ব নিতে হবে। 
আমি বলেছি, এবং আমার সহকমী শ্রী এস. কে. দে-ও 
এ বিষয়ে একমত যে, আগামী কয়েক বৎসর সমষ্টি-উন্নয়ন 
ব্লকগুলি অন্য কোনও বিষয়ে নয়--কেবল খাগ্য-উৎপাদন- 
বৃদ্ধির বিষয়েই একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করবে । তারা 
অবশ্য, অন্য কাজও করতে পারেন, তবে তাদের কাজের 
প্রধান অংশ হবে কৃষাণদের তাদের উৎপাদন-বৃদ্ধিতে 
সহায়তা করা। এমন কি আমি এতদূরও বলব যে, 
সমষ্টি-উন্নয়ন বিভাগের কর্মচারীদের দায়িত্ব হবে প্রত্যেকটি 
ক্ষেত তত্ত্বাবধান করা । প্রত্যেকটি ক্ষেতের উৎপাদনের 
ছয় মাসের মধ্যে উৎপাদনের ক্ষেত্রে কতখানি অগ্রগতি 
হয়েছে তার, যদি অগ্রগতি না হয় তবে যে অন্তরায়সমুহের 
সঙ্গে কৃষকদের লড়াই করতে হচ্ছে,তার বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে 
হবে। Bafta ও অন্তরায়গুলি দূর করতে হবে। এসব 
কাজের জন্য নিয়মিত চার্ট থাকবে | বস্তুত আমার ইচ্ছা 
হলো- হয়তো আমার ভুল হ'তে পারে, তবু আমি 
এইরকম বোধ করি যে--সমষ্টি উন্নয়ন-রকসমূহ থেকে 
জীপগুলি সরিয়ে নিতে হবে। কর্মচারী ও কমীরা যদি 
সমস্ত গ্রামে যেতে নী পারেন, তবে তারা মাত্র কয়েকটি 
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গ্রামেই যাবেন। তারা কিছু গ্রামে আত্মনিয়োগ করুন 
এবং কৃষকদের সঙ্গে কাত মেলামেশা করুন। কেবল 
তা হ’লেই তার! কৃষকদের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার করতে 
পারবেন। আমি একথাও এই সভায় বলবো যে, 
আমাদের কাজ হবে, মন্ত্রীদের কাজ হবে, গ্রামে যাওয়া 
এবং গ্রামে থাকা । আমি সম্পূর্ণ আন্তরিকতার 
সঙ্গেই একথা বলছি । আমর! যেখানেই যাই না কেন, 
আমাদের উচিত হবে ভাকবাংলোয় না থেকে কোনও 
গ্রামে থাকা । আমর! যখন অফিসারদের গ্রামে গিয়ে 
জনসাধারণের সঙ্গে মিশতে বলছি, তখন আমাদের 
নিজেদেরও অবশ্যই উচিত হবে তা করা! এবং সত্যিকার 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করা | 

প্বন্টনও একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। খাদ্য 
ও কৃষি মন্ত্রী একটি সর্বভারতীয় খাগ্ভশস্-সংস্থা গঠনের 
কথা বলেছেন। কেবল সরকারই খাগ্ভশস্তের ব্যবসায় 
করবে, এমন কোনও একচেটে ব্যবস্থা আমর! করতে 
চাই না। এটা একটা পরীক্ষামূলক ব্যাপার এবং আমার 
মনে হয়, এ কাজ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আমাদের শুরু 
করতে হবে এবং একে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্যে চেষ্টা 
করতে হবে। এতে কোনও মতবাদের প্রশ্ন নেই ; যেখানে 
খাতের প্রশ্ন, সেখানে মতবাদের প্রশ্নের কোনও স্থান 
নেই। খাদ্য একটি অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং যুক্তি- 
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সংগত মূল্যে জনসাধারণকে Gi দেওয়ার দায়িত্ব রয়েছে 
সরকারের | খাদ্যের কোনরূপ অভাব বা! ঘাটতি .যাতে 
না থাকে, তা দেখা সরকারের কর্তব্য । জাপানের মতো! 
দেশেও, যেখানে কেবলমাত্র বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
বেসরকারী ব্যবসায়ে বিশ্বাস কর! হয়, সেখানেও দেশে 
উৎপন্ন সমস্ত চাউল ও অন্যান্য খাগ্শস্ত রাষ্ট্র কিনে নেয়। 
কেবল তাই নয়, বণ্টনের দায়িত্বও সরকার গ্রহণ করে। 
আমি শুনেছি যে, জাপানে ৩৬০০০ থেকে ৪০০০০ 
খুচরা দোকান রয়েছে AID বণ্টনের জন্যে | 
“আমি আর একটি কথা বলতে চাই। সমালোচন! 
করতে হচ্ছে কলে আমি ছুর্গখত। কিন্তু রাজ্যগুলিতে 
এইরকম একটি মনোভাব রয়েছে যে, তারা চাউল বা৷ গমের 
সরবরাহের জন্যে কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল । যে সকল 
রাজ্যে কম-বেশী প্রয়োজনানুরূপ AKT রয়েছে, এমনকি 
যেসব রাজ্য উদ্বৃত্ত, অৱাও কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল | 
তারা অধিকতর খাগ্যোৎপাদনের জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে 
না, কারণ তারা জানে যে, কেন্দ্র যে-কোন প্রকারে খাদ্য 
সংগ্রহ করবে | এই ধরনের প্রবণতা CAA নয় ৷ অন্ততঃ- 
পক্ষে, এতে প্রশাসনের ক্ষেত্রে একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া 
ঘটে। এই প্রবণতার অবশ্যই পরিবর্তন ঘটাতে হবে এবং 
রাজ্যগুলিতে নূতন ধরনের মনোভাব গড়ে তুলতে হবে | 
“কাপড়, চিনি, লবণ, তৈল, শাকসবজি, দিয়েশলাই, 
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এমনকি সাইকেলের টায়ার টিউব প্রভৃতি সাধারণ মানুষের 
নিত্যব্যবহার্য অন্যান্য দ্রব্যের উচ্চমূল্যের কথাও আমি 
উল্লেখ করতে চাই। এসব জিনিসের অন্ততপক্ষে 
কতকগুলির মূল্য বেঁধে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন | কাপড়ের 
ক্ষেত্রে, একটি পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে এবং বাণিজ্য 
ও শিল্প মন্ত্রক স্থির করেছেন যে, সাধারণ মানুষের 
ব্যবহারের উপযোগী বিভিন্ন waa মূল্য আইনের দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত করা হবে 1” 


অক্টোবর মাসের গোড়ায় দিকে কায়রোতে যে জোট- 
নিরপেক্ষ জাতিসমূহের সম্মেলন হয়, তাতে শান্ত্রীজীর 
যোগদানের কথা ২৫শে অক্টোবর ঘোষণা কর! হয়। 
স্থির হয়, ভারতের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করবেন শাস্ত্রীজী 
এবং প্রাতিনিধিদলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিং সহ বারোজন 
প্রতিনিধি থাকবেন। সেপ্টেম্বরের মধ্যেই জোটনিরপেক্ষ 
শীর্ষ-সম্মেলনের আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে যায়। স্থির 
হয়, বিশ্বের এই অন্যতম বৃহত্তম সম্মেলনে ৪৭টি রাষ্টর 
প্রতিনিধিত্ব করবে এবং ১২টি রাষ্ট্র পর্যবেক্ষরূপে 
উপস্থিত থাকবে। ২রা৷ অক্টোবর কায়রোর জোটনিরপেক্ষ 
রাষ্ট্রদমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক শুরু হয়। বৈঠকে 
খসড়া কার্যক্রম প্রণয়ন নিয়ে কিছু মতভেদ দেখা দেয়। 
চীনা সরকারের পক্ষ থেকে ভারতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার 
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চালানো হতে থাকে। কিন্তু তাতে চীনাদের বিশেষ 
কিছুই স্থবিধা হয় না। কায়রোর পররাষ্টরমনত্র-সন্মেলনে 
ভারতীয় প্রতিনিধিদলের কার্যকলাপে বহু দেশ যথেষ্ট সন্তোষ 
প্রকাশ করে। জান্বিয়াকে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসম্মেলনের 
পুর্ণাঙ্গ সদস্য করবার জন্যে ভারত যে প্রস্তাব করে, ত গৃহীত 
হয়। এবং আফ্রিকার এই নব-স্বাধীনতা-প্রাপ্ত দেশটিকে 
আশু স্বীকৃতি ও মর্যাদা দেওয়ায় তৎপর হওয়ায় আফ্রিকায় 
ভারতের সুনাম বৃদ্ধি পায়। জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্র-সম্মেলনে 
উপস্থিত অধিকাংশ রাষ্ট্রই কলম্বো প্রস্তাবের ভিত্তিতে 
ভারতের সঙ্গে চীনে আপোস-মীমাংসার বিষয়ে সমর্থন 
জানায়। এতেও ভারতের বৈদেশিক নীতিরই সাফল্য 
সুচিত হয়। 

শাস্ত্রীজী কায়রোয় জোটনিরপেক্ষ রাষ্্রসমূহের অধিবেশনে 
৭ই অক্টোবর ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেন £ 

“আমার স্থবিখ্যাত সহকমীগণের অনেকেই জোটনির- 
CHE আন্দোলনের অন্যতম জনক আমাদের পরলোকগত 
প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর পরলোকগমন 
সম্পর্কে বেদনার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তাঁর এই 
প্রয়াণ কেবল তার দেশ্বাসীদের হুদয়েই নয়, পৃথিবীর সকল 
শান্তিপ্রিয় মানুষের মনেই একটি বেদনাদায়ক শূন্যতার 
সৃষ্টি করেছে । আমার বিশ্বাস, আমাদের মধ্যে এমন কেউ 
_ নেই, যিনি এই সম্মেলনে,_যে সম্মেলনের লক্ষ্য ও 
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আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে নেহ_রুজী এতে কিছুই করেছিলেন__ 
তার উপস্থিতি থেকে বঞ্চিত বোধ না করছেন। তার 
কণ্ঠস্বর নীরব হয়েছে সত্য, কিন্তু তীর বাণী যারাই শান্তির 
জন্যে, আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার জন্যে এবং মানুষের 
স্বাধীনতা ও মর্যানার জন্যে সংগ্রাম করছেন, তাদের 
সকলকেই অনুপ্রাণিত করবে | 

“আমি আফ্রিকার ভূমিতে এই সর্বপ্রথম পদার্পণ ক'রে 
স্মরণ না ক'রে পারছি না যে, এই বিশাল মহাদেশের দক্ষিণ 
প্রান্তেই আমাদের মহান্‌ নেত! মহাত্মা গান্ধী তার অহিংস 
সংগ্রামের দর্শন. ও কৌশল গ'ড়ে তুলে দক্ষিণ আফ্রিকায় 
বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম প্রয়োগ করেছিলেন | 
তিনি অহিংস সংগ্রামের এই দর্শন ও কৌশলকে পরে তীর 
স্বদেশে সম্পূর্ণরূপে ক্রটিহীন ক'রে তুলে সাত্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে এক বিরাট অহিংস জাতীয় আন্দোলনে পরিণত 
করেছিলেন; এবং পরিশেষে, - দেশবিভাগের নির্মম 
ফলাফলরূপে যখন সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা চরমে উঠেছিল, 
তখন তিনি তীর মুসলিম ভ্রাতৃরুন্দের কল্যাণের জন্যে তারই 
এক সহ্ধর্মীর হস্তে শহীদত্ব বরণ ক'রে ধর্মনিরপেক্ষতার 
আদর্শকে নিজের জীবন দিয়েই উধ্বে তুলে ধরেছিলেন | 

“তীর মৃত্যুর পর জওহরলাল নেহরু পুনরায় ছি্সূত্র 
গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রী রূপে এই সমস্ত 
আদর্শকে ই আরও ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্যে চেষ্টা 
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করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন গণতন্ত্র ও নূতন এক 
সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন .এবং কেবল Sta নিজের দেশে নয়, 
সমগ্র পৃথিবীতে শান্তির প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা । যদিও জওহরলাল 
আজ আমাদের মধ্যে নেই, ভারতের সরকার ও জনগণ 
স্বাধীনতা ও শান্তির জন্যে, জোটনিরপেক্ষতা ও সহাবস্থানের 
নীতির জন্যে এবং বর্ণবিদ্বেষ ও উপনিবেশবাদের -উচ্ছেদের 
জন্যে নিজেদের উৎসর্গ করেছে। 

“আমাদের নিজেদের স্বাধীনতা সংগ্রামের কালেও 
জওহরলাল নেহরু আফ্রিকার জনগণের স্বাধীনতার প্রশ্নটি 
তুলে ধরেছিলেন । তিনি প্রায় সিকি শতাব্দী পূর্বেও বলে- 
ছিলেন যে, আফ্রিকা একদিন বিশ্বমঞ্চে এক অভিনব শক্তি- 
রূপে আত্মপ্রকাশ করবে। কি নিভুলভাবেই না সেই 
ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে! যে আফ্রিকা শতাব্দীকালের 
অধিক শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল, তা নিজের ভবিতব্য পুর্ণ করবার 
জন্যে দুঢ-পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছে । উপনিবেশবাদের যে 
অবশেষ আজও বর্তমান আছে, তা শীত্রই যে বিলুপ্ত হবে, 
সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নেই | 

«আমর! এখানে এক অভিনব সম্মেলনে সম্মিলিত 
হয়েছি। কোনও চুক্তি, কোনও আঁতাত, এমন কি কোনও 
মতবাদ ও তত্ত্বের প্রতি আমাদের সাধারণ আনুগত্য আমাদের 
পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ বা মিলিত করে নি। আমর! 
জোটনিরপেক্ষ হওয়ায় নিজের নিজের জন্যে চিন্তা করবার 
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ও নিজ নিজ কথা বলবার অধিকার ঘোষণা করেছি ও 
প্রকাশ করেছি । আমাদের কণ্ঠম্বর.কারও প্রতিধ্বনি নয় । 
আমর! যে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করছি, এবং যাদের পক্ষ 
থেকে কথা বলছি, তাদের অকৃত্রিম কম্বরই প্রকাশ করছি | 
আমরা এবং আমাদের জনগণ কতকগুলি আদর্শ ও উদ্দেশ্য 
সম্পর্কে একমত ও বিশ্বাসী । সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বিষয় 
হ’লো এই যে, আমরা শান্তিতে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে সকল 
বিরোধের মীমাংসা এবং যুদ্ধের, বিশেষত, পারমাণবিক 
যুদ্ধের বিলোপসাধনে বিশ্বাস করি। দ্বিতীয়ত আমরা 
বিশ্বাস করি স্বাধীনতায়, প্রত্যেক দেশের মানুষের 
বাহিরের হস্তক্ষেপ ছাড়া নিজ নিজ ভাগ্যনির্ণয়ের 
স্বাধীনতায় | 

“বিশ্বের সাম্প্রতিকতম ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে 
জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রমমূহের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হলে! 
সকলের অবশ্ঠ-অনুসরণযোগ্য কতকগুলি কর্মসূচীর পরিকল্পনা 
করা। শান্তির অগ্রগতির জন্যে একটি মদর্থক কর্মসূচী- 
প্রণয়নের সময় এসেছে । আমাদের মতে, এই কর্মসূচীর 
প্রধান উপাদানগুলি হবে নিন্লিখিত পাঁচটি বিষয় ? 
(১) পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ ; (২) সীমান্ত বিরোধের 
শান্তিপূর্ণ মীমাংসা!) (৩) বৈদেশিক শাসন, আক্রমণ, 
অন্তর্ধাতী কার্যকলাপ এবং বর্ণবৈষম্য থেকে মুক্তি; 
(৪) আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে অর্থ নৈতিক উন্নয়ন 
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ত্বরান্বিতকরণ ; এবং (৫) রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং তার শান্তি ও 
উন্নয়নের কর্মসূচীর প্রতি পরিপূর্ণ সমর্থন | 

“সর্বপ্রথমতঃ, পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের একটি 
কর্মসূচী | আমরা সন্তোষের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে, জেনেভা 
নিরক্ত্রীকরণ সম্মেলনে কিছুটা একমত্য, তা যতোই সীমাবদ্ধ 
হ’ক না কেন, ঘটেছে | এই সম্মেলনের পুনরায় অধিবেশন 
হ’লে এর অগ্রগতি হবে, আমরা সকলেই এমন আশা ও 
ইচ্ছা পোষণ করি । আমাদের, জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের, 
কর্তব্য হবে পরিপূর্ণ পারমাণবিক নিরক্ত্রীকরণ সম্পর্কে 
একমত্য সৃষ্টির জন্যে ক্রমাগত সহায়তার ভূমিকা গ্রহণ 
করা | এটা উপলব্ধি করা একান্ত গুরুত্বপুর্ণ যে, কেবলমাত্র 
প্ররীক্ষা। সীমিতকরণ, পারমাণবিক অস্ত্রশাস্ত্রের আওতা থেকে 
মুক্ত ব’লে বিভিন্ন অঞ্চল সম্পর্কে ঘোষণা» কিংবা! এই ধরনের 
অন্যান্য সীমাবদ্ধ ব্যবস্থা পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়ংকরতা 
থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করবার পক্ষে যথেষ্ট হবে না বা 
হ'তে পারে না। পারমাণবিক নিরক্ত্রীকরণ পরিপূর্ণ ও 
সর্বাঙ্গীণ হওয়| চাই এবং এই উদ্দেশ্যেই আমাদের অগ্রসর 
হতে হবে। 

“সকল শক্তিই যে পরীক্ষা আংশিক নিষিদ্ধকরণ চুক্তিতে 
স্বাক্ষর করতে সম্মত হন নি,-এ বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ 
না ক'রে পারছি না । জোটনিরপেক্ষ জাতিসমূহকে অবশ্যই 
একটি GAS ও জরুরী মনোভাব গ্রহণ করতে হবে এবং 
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পৃথিবীর সকল জাতিকে পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধ সম্পর্কে 
সম্মত হওয়ার জন্য আহ্বান জানাতে হবে, এবং তারপরে 
যে সকল জাতি পারমাণবিক পরীক্ষা আংশিক নিষিদ্ধকরণ 
চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে অসম্মত হবে, সেগুলির উপর নৈতিক 
চাপ দিতে হবে I 

“বেলগ্রেডে যে জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের প্রথম 
সম্মেলন হয়, তাতে কিভাবে পারমাণবিক পরীক্ষার বিষয়ে 
বিরুদ্ধ মত প্রকাশ কর! হয়েছিল এবং কিভাবে মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রে ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে তাদের আর পরীক্ষা 
থেকে বিরত থাকবার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে পৃথক 
প্রতিনিধি দল প্রেরণ করা হয়েছিল, তা যার! এখানে 
সমবেত হয়েছেন, তাদের অনেকেরই স্মরণ থাকতে পারে। 
সেই পটভূমি মনে রেখে এই সম্মেলনের উচিত হবে চীন 
পারমীণিক বিস্ফোরণ করতে যাচ্ছে বলে এখন যেসব 
সাম্প্রতিক লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে, সে সম্পর্কে বিবেচনা 
করা। আমর! চীনকে পারমাণিক অস্ত্র নির্মাণের বিষয় 
থেকে বিরত করবার জন্যে চীনে একটি প্রতিনিধি দল 
প্রেরণের কথ! বিবেচনা করব, আমি এইরূপ প্রস্তাব করি | 
বর্তমানে ভারত ও চীনের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে বলেই 
যে আমি একথা বলছি, তা নয়। HUT হোক বা বিলম্বে 
হোক, এই মতবিরোধের মীমাংসা হবে। কিন্তু আরও 
একটি জাতির হস্তে পারমাণবিক অস্ত্র থাকায় মানবজাতির 
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ca বিপদের স্থষ্টি হচ্ছে, তা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার | 
ভারতে আমরা কেবল শান্তিপূর্ণ কার্ষের উদ্দেশ্যেই 
পারমাণিক শক্তি ব্যবহারে প্রতিশ্রর্ঘতিবদ্ধ আছি এবং এমন 
কি যদিও বিশুদ্ধভাবে কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক দিক্‌ থেকে 
আমর] পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণে সক্ষম» তবু আমাদের 
বিজ্ঞানী ও যন্ত্রবিদ্দের উদ্দেশে আমাদের এইরূপ | 
নির্দেশ আছে যে, Stal শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে 
ব্যবহৃত হবে না৷ এমন পারমাণবিক শক্তি সংক্রান্ত কোন 
যন্ত্রপাতির Sete বা! উন্নতিসাধন করা৷ চলবে ANI 
আমাদের সকল মতবিরোধ সত্বেও, আমি কি এই সম্মেলনের 
মাধ্যমে আমাদের অনুরূপ একটি নিয়মান্ুবতিতার নীতি 
গ্রহণ করবার জন্যে চীনের কাছে আবেদন করার সুযোগ 
গ্রহণ করতে পারি ? 

“আমার দ্বিতীয় বিষয়টি হলো শান্তিপূর্ণ উপায়ে সীমান্ত 
বিরোধ মীমাংসা সম্পর্কে। ঠাণ্ডা লড়াই কিছু পরিমাণে 
হ্রাস পেলেও প্রায়ই খন তখন প্রতিবেশীদের মধ্যে সীমান্ত 
বিরোধ থাকায় পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে হঠাৎ যুদ্ধ বেধে 
যায়। চেয়ারম্যান ক্র,শ্চেভ এবং অন্যান্য সরকারের 
শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা আঞ্চলিক বিরোধ বা সীমান্ত প্রশ্নসমূহের 
মীমাংসার উদ্দেশ্যে বলপ্রয়োগের নীতি ত্যাগ করার জন্যে 
যেসব প্রস্তাব করেছেন, সেগুলির প্রতি আমাদের অভিনন্দন 
জানানো উচিত। আফ্রিকান এক্য সংস্থার এক সাম্প্রাতিক 
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অধিবেশনে আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলি তাদের স্বাধীনতালাভের 
সময়ে যেসব সীমান্ত ছিল, তাকে মর্ধাদাদানের শপথ গ্রহণ 
করেছেন। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ, এই নীতিই 
পৃথিবীর সর্বত্র অনুস্থত হওয়া উচিত। 

“এটা সুস্পষ্ট যে, যদি এই নীতিকে সাফল্যমণ্ডিত 
করতে হয়, তবে এই ধরনের বিরোধ-বিসংবাদ মীমাংসার 
জন্যে অন্য কতিপয় পদ্ধতিও গ'ড়ে তুলতে হবে। সংশ্লিষ্ট 
পক্ষগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ আলাপ-আলোচনা একটি আদর্শ 
সমাধান হ'তে পারে । পরলোকগত প্রেসিডেন্ট কেনেডি 
স্ন্দরভাবেই বলেছিলেন যে, আমরা ভয় পেয়ে যেমন 
আলাপ-আলোচনা চালাবে! না, তেমনি আমরা আলাপ- 
আলোচনা চালাতেও ভয় পাবো না । 

“প্রায়ই এই পক্ষ বা এ পক্ষ থেকে বিভিন্ন শর্ত- 
আরোপের ফলে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করার পথে 
প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়। আলাপ-আলোচনাগুলিকে বাস্তব 
ও সার্থক ক'রে তুলবার জন্যে কোনপ্রকার পূর্বশর্ত ছাড়াই 
আলাপ-আলোচনা শুরু করতে হবে। চিরাচরিত ও 
প্রথাগত যে সীমান্ত আছে, তাই হবে তাদের আলাপ- 
আলোচনার ভিত্তি,_-কোনপ্রকার বলপ্রয়োগের দ্বারা we 
কোন নূতন সীমান্ত নয়। প্রকাশ্য বলপ্রয়োগ এবং সীমান্তে 
নীরব অনুপ্রবেশ বা কোনপ্রকার অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপের 
দ্বারা কোনপ্রকার পরিবর্তন সাধনের বিরুদ্ধে জোটনিরপেক্ষ 
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এই প্রসঙ্গে, প্রায় দশ বৎসর পূর্বে জওহরলাল CRF 


কর্তৃক ঘোষিত বিখ্যাত কথাগুলি স্মরণ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে, 
নাঃ যেখানে স্বাধীনতা বিপন্ন হবে, ন্যায়ের র্ানুহানি 
ঘটবে, বা যেখানে আক্রমণ ঘটবে, সেখানে আমরা নিরপেক্ষ 4 


থাকতে পারবো না বা থাকবো না। 

“তৃতীয় বিষয় যা আমি বলতে চাই, ত| এই £ আমাদের 
অতীত ইতিহাস এবং আমাদের নিজেদের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের কারণে আমরা দ্বার্থকতাহীনভাবে উপনিবেশ এবং 
পরাধীন দেশসমূহের মুক্তির আন্দোলন সমর্থন করি। 
আমরা! তত্ব এবং কার্য উভয় দিক্‌ থেকেই জাতি ধর্ম আদর্শ 
ও নরনারীনির্বিশেষে সকলের জন্যে সমান স্থযোগ-স্থবিধার 
নীতিতে বিশ্বাস করি। যেখানেই চলুক বা যেভাবেই 
চলুক না কেন, আমরা বর্ণবিদ্বেষের নীতির ঘোর বিরোধী | 

«এই আফ্রিকা মহাদেশের বেশ কিছু অঞ্চল এখনও 
দুর্ভাগ্যবশত ওপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। 
ঘ্যাঙ্গোলায়, মোজান্বিকে ও তথাকথিত পতুগীজ গিনিতে 
এখনো পর্তুগীজ নির্যাতন চলছে। দক্ষিণ রোডেসিয়ায় 
সংখ্যালঘু শেতাঙ্গ সরকার সংখ্যাগুরু জনসাধারণের উপর 
তাদের ইচ্ছ| প্রয়োগ করছে। দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় 
এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় অবৈধ ও বিদেশী শাসন বিশ্বজনমতকে 
সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে আজও রয়েছে । আ্যাঙ্গোলা এবং 
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অন্যান্য পদদলিত অঞ্চলের স্বাধীনতা যোদ্ধাদের আমরা 
অভিনন্দন জানাই এবং স্বাধীনতার জন্যে তাদের বীরত্বপূর্ণ 
সংগ্রামের সাফল্যের জন্যে পূর্ণ সহায়তা দিতে চাই 1 
“ওপনিবেশিক শাসনাধীন পরাধীন অঞ্চলগুলির আত্ম- 
নিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পর্কে আমর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেও, 
আমি একটি বিষয়ে সতর্ক ক'রে দিতে চাই । যে দেশ অন্য 
দেশের শাসমাধীন, তারই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে । 
কিন্তু সার্বভৌম ও স্বাধীন রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের ও এলাকার 
মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকতে পারে না। কারণ 
তার ফলে রাষ্ট্র খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়বে ও ভাঙন CH দেবে 
এবং কোন দেশের অখণ্ডত| নিরাপদ হবে না । ইউনিয়ন 
অব সাউথ আফ্রিকার পৃথকীকরণ ও বর্ণবিদ্বেষের gy নীতি 
মানবজাতির প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ | ভারত ১৯৪৬ সালেই 
দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে তার বাণিজ্য সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে 
বিচ্ছিন্ন করেছে। অর্থনৈতিক দিক্‌ থেকে, এতে ভারতের 
যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে । কিন্তু বৎসরের পর বৎসর আমরা 
দৃঢ়তার সঙ্গে এই নীতি অনুসরণ ক'রে আসছি। আরও 
দেশ এইরূপ নীতি গ্রহণ ও কার্যকর করবে এরূপ আমর! 
একান্তভাবেই কামনা করি। বস্তুতঃপক্ষে কঠোর অর্থ- 
নৈতিক অবরোধ এবং সকল সরবরাহের উপর, বিশেষত 
অস্ত্রশস্ত্র ও তৈলের সরবরাহের উপর, কার্যকরভাবে নিষেধাজ্ঞা 
প্রয়োজন একান্তই প্রয়োজন । দক্ষিণ আফ্রিকায় মানবিক 
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মূল্যবোধের রক্ষার্থে যে সংগ্রাম চলছে, তা সাফল্যমণ্ডিত না 

হওয়া পর্যন্ত চলবেই | 
“দক্ষিণ আফ্রিকার ধরনের হোক, বা অন্য কোন ধরনের 
হোক, সকলপ্রকার বর্ণবিদ্বেষের প্রতি যখন আমাদের BA 
প্রকাশ করতে হবে, সেই সঙ্গে জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলিকে 
আমি বলব তাদের অভ্যন্তরেও এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। . 
এই প্রসঙ্গে কি আমি একথা বলতে পারি যে, সদস্য 
দেশসমূহের নাগরিকগণের মধ্যেও যাতে কোনপ্রকার 
জাতিবিদ্বেষ'না থাকে, সে বিষয়ে আমাদের সুনিশ্চিত হ'তে 
হুবে। কোন বিশেষ জাতির বংশধর অধিবাসীদের বিরুদ্ধে 
কোনপ্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ-ও অতিশয় অনিষ্টকর। 
অনেক সময় এই ধরনের ব্যবস্থার পশ্চাতে অর্থ নৈতিক 
লাভালাভের হিসাব থাকে এবং যে কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায় 
কর্তৃক এই ধরনের কোন শোষণ অতিশয় নিন্দনীয় । অর্থ 
নৈতিক কারণে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করলে তার ফলে 
যাতে জাতিবিশেষের প্রতি পক্ষপাত বা বিদ্বেষ না৷ ঘটে, 
সে বিষয়ে খুবই সতর্ক হতে হবে। মূলত অন্যদেশ থেকে 
আগত লোকদের বসবাসের ফলে যখন কোন রাষ্ট্র বা সরকার 
বিশেষ অস্থৃবিধার সন্মুখীন হন, তখন সেইসব অসুবিধার 
সমাধানের জন্যে পরস্পর আলোচনা ও যুক্তি-পরামর্শ 

করাই সর্বোত্তম পন্থা | 
“আমার চতুর্থ বক্তব্য, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে 
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অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচী । এ বিষয়ে গোড়াতেই 
আমি জোর দিতে চাই যে, এটি অধিকতর সাহায্য সন্ধানের 
কর্মসূচী নয়। এটি মূলতঃ প্রত্যেক উন্নীয়মান দেশের 
ক্ষেত্রে নিজস্ব সকল ধনসম্পদ্‌ ও শক্তিসামর্থ্যকে অধিকতর 
পরিমাণে প্রয়োগের জন্যে প্রচেষ্টার কর্মসুচী । আমর! 
আমাদের নিজেদের পায়ে ভর দিয়ে দাড়াতে চাই। যদি 
আমর! সঙ্গে সঙ্গে তাতে সমর্থ না হই, তবে তার প্রধান 
কারণ হলো দীর্ঘকাল রাজনৈতিক দিক্‌ থেকে অপরের 
পদানত থাকায় আমাদের শক্তি-সম্পদ্‌ নিঃশেষিত এবং 
আমাদের কর্মোগ্োগ বিনষ্ট হয়েছে । তাই আমাদের 
সাহায্যের প্রয়োজন আছে, কিন্তু আমরা চাই Baca 
পরিমাণ নয়, নিন্নতম পরিমাণ সাহায্য এবং সাহায্যের 
উপর নির্ভরশীলতার হাত থেকে আমাদের মুক্ত হ'তে হবে | 
এই ধরনের কর্মসূচীতে আমরা উন্নীয়মান দেশগুলি এমন কি 
বাইরে থেকে সাহায্য সন্ধানের পূর্বে নিজেকে ও পরস্পরকে 
সাহায্য করবো। আমরা পৃথকভাবে কোনও কোনও 
বিষয়ে দুর্বল হ’লেও আমাদের নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার 
মাধ্যমে আমর! পরস্পরের জন্যে অনেক কিছু করতে পারি 1 
ভারতে আমর! যে সকল উন্নয়মান দেশের সাহায্যে আসতে 
পারি, তাদের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতার কর্মসূচীতে 
অংশগ্রহণের জন্যে আমাদের কারিগরী ও বৈষয়িক সকল 
শক্তি-সম্পদূকে সংহত করবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। 


১৩৮ 


০ 


আমাদের লালবাহাদুর 


“ace রাষ্ট্রপুঞ্জ উন্নয়ন দশক বলা হয়, আমরা এখন 
তার মাঝামাঝি রয়েছি। আমরা এই বৎসরের গোড়ার 
দিকে জেনেভায় একটি বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলনে মিলিত 
হয়েছিলাম । একথা কি আমি বলতে পারি যে, যদিও 
এইগুলি নির্ভুল পথে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, তবু এ পর্যন্ত যা 
করা হয়েছে বা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তাতে 

আমরা! সন্তুষ্ট নই ? 
aby উন্নয়ন দশকের জন্যে অর্থ নৈতিক বিকাশের 
যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ কর! হয়েছিল, ত বৃদ্ধির দিকে 
সংশোধন করা প্রয়োজন । জেনেভায় যা করা হয়েছে, 
তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার | শেষ আইনটিতে 
যেসব স্থুপারিশ কর! হয়েছে, সেগুলিকে কার্যকর করবার 
জন্যে ইতিমধ্যে সকল রাষ্ট্রকে অবশ্যই একমত হ'তে হবে। 
যে সকল নুতন আন্তর্জাতিক সংস্থার পরিকল্পনা করা 
হয়েছিল, সেগুলির প্রতিষ্ঠা সাধন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ 
যদি উন্ীয়মান দেশগুলি তাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের 
সম্প্রসারণ ও বিভিন্নতাসাধন করতে Al পারে, যদি উন্নত 
দেশগুলি থেকে উন্নীয়মান দেশগুলিতে সন্তোষজনক শর্তে 
মূলধন স্থানান্তরণের কাজ দ্রুততর করা নাঁ হয়, তবে শান্তি 
ও স্বাধীনতার সমান তালে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব 
হবে al | 

“আমার পঞ্চম ও শেষ বক্তব্য হ'লো এই যে, আমি 


১৩৯, 


আমাদের লালবাহাছুর 


এখনই যেসব কর্মনীতির কথা বললাম, সেগুলির অনুসরণের 
ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপুঞ্জকে আমাদের সকলকে অবশ্যই সাহায্য 
করতে হবে। আমরা সকলেই রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য এবং 
আমরা যদি নিজেদের উদ্যোগে মিলিত হই a আলাপ- 
আলোচনা! করি, তবে আমরা রাষ্ট্রপুপ্জকে সংগঠনরূপে 
শক্তিশালী ক'রে তুলবার জন্যে এবং তার আদর্শ ও 
উদ্দেশ্যাবলীকে এগিয়ে দেওয়ার জন্যে তা করি |... 

“যে অগ্রগতি ঘটেছে, ত! সত্ত্বেও পৃথিবীতে সকল কিছুই 
যে সন্তোষজনক নয়, সে বিষয়ে আমরা চোখ বন্ধ করে 
থাকতে পারি না। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একটি 
সংঘাত ও উত্তেজনার আবহাওয়। রয়েছে । ভিয়েতনাম ও 
লাওসে ছুঃখযন্ত্রণ৷ দীর্ঘদিন ধ'রে চলছে। সাইপ্রাস এখনও 
তার বেদনাদায়ক অবস্থা থেকে মুক্ত হ'তে পারে নি। কঙ্গোর 
অবস্থা অনিশ্চিত ও অস্থায়ী রয়েছে। ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে 
' উত্তেজনা ও সংঘর্ষ রয়েছে । আমাদের নিজেদের উত্তর 
সীমান্তে, কলম্বোতে জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি সমবেত হয়ে 
যেসব প্রস্তাব করেছিলেন সেগুলি আমরা গ্রহণ করা সত্বেও, 
আমর! চীনের কাছ থেকে বন্ধুত্বপূর্ণ সাড়া পেতে সক্ষম 
হইনি। তবু আমরা অবশ্যই শাস্তির জন্যে, শান্তিপূর্ণ 
উপায়ে, প্রতিকূলতা! স্থষ্টির দ্বারা নয়, আপোসের দ্বারা, 
সন্দেহের দ্বারা নয়, বিশ্বাসের দ্বারা, সকল বিরোধের অবসান 
ঘটাতে চাই। 


১৪০ 


আমাদের লালবাহাছুর 


«আমর! যখন সার্বজনীন সদন্তপদলাভের দিকে অগ্রসর 
হচ্ছি, তখন চীন একটি ব্যতিক্রমরূপে রয়েছে, চীন এখনও 
সদস্যপদ লাভ করে নি । যদিও চীনের সঙ্গে আমাদের মত- 
বিরোধ রয়েছে, তবু আমরা রাষ্ট্রপুঞ্জে তার প্রবেশাধিকার 
সমর্থন করেছি এবং এখনও করি । তাছাড়া, যেসব দেশ 
এখনও কোন-না-কোন প্রকার পনিবেশিক শাসনাধীনে 
রয়েছে, তারা যখন স্বাধীনতা লাভ করবে, তখন আমরা 
পৃথিবীর সকল অংশকেই তাদের স্বনির্বাচিত সরকারের দ্বারা 
রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিনিধিত্বে দেখব, এমন আশা করি | 

“যে শান্তি, স্বাধীনতা৷ ও প্রগতির বিষয়ে আজ এখানে 
আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ রয়েছে, সেই শান্তি, স্বাধীনতা 
ও অগ্রগতির নীতিসমূহকে ও কর্মসূচীসমূহকে রাষ্্রপুঞ্জ 
সামগ্রিকভাবে সমর্থন করেছে। রাষ্্রপুঞ্জকে কেবল মুখে 
নয়, কার্যত সাহায্য করাও আমাদের উচিত। শান্তিরক্ষার 
কার্ধাবলীর জন্যে শক্তির যোগান দেওয়ার গুরু দায়িত্ব 
জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমুহের উপরই পড়েছে । বহুবার 
ভারত শান্তিরক্ষার জন্যে তার সশস্ত্র বাহিনীকে রাষ্ট্রপুঞ্জের 
হাতে ছেড়ে দিয়েছে। সুতরাং এইসব উচ্চ আদর্শকে 
জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলিরই সমর্থন করা চাই। আমরা 
নিজেরাও যে এই আদর্শকে কার্যকর করতে পেরেছি, আমরা 
মুহুর্তের জন্যেও তা দাবী করি না। আমাদের প্রায়ই 
ভুল হয়েছে। আমরা প্রায়ই বিফল হয়েছি। আমরা যে 


১৪১, 


আমাদের লালবাহাছুর 


উচ্চ মান, যে নীতি অপরকে অনুসরণ করবার বা গ্রহণ 
করবার জন্যে পরামর্শ দিই, সেগুলি আমাদের নিজেদের 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত 1 আমি 
অত্যন্ত বিনীতভাবেই এই চিন্তাগুলি এই মহান্‌ সংস্থার 
সম্মুখে রাখছি, যদিও আমি জানি যে, এর দ্বারা আমি 
গান্ধীজীর আধ্যাত্মিক TIS আওড়াচ্ছি মাত্র 1” 


কায়রোয় জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে শীস্ত্রীজীর এই 
ভাষণটি আমর! বিশদভাবে উদ্ধৃত করলাম, তার কারণ 
এতে শাস্ত্রীজীর আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির স্পষ্টত| ও প্রসারতা 
নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে । বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে 
তিনি যে নেহ রুজীর যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন, তা-ই এই 
ভাষণ থেকে স্থম্প্ট হয়ে উঠে । আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই 
মানুষটি ভারতের প্রতিনিধিরূপে উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ 
করতে পারবেন কিনা, সে সম্পর্কে যাদের সন্দেহ ছিল, 
কায়রোয় জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে শাস্ত্রীজীর সাফল্যে তার 
নিরসন ঘটেছিল । ১০ই অক্টোবর এই সম্মেলনের সমাপ্তি 
অধিবেশনেও শীস্ত্রীজী পুনরায় ভাষণ দেন, তাতে তিনি তার 
বক্তব্যের মূল বিষয়গুলি পুনরায় ঘোষণা করেন। 


শাস্ত্রীজী প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে যে শান্তি ও 
মৈত্রীর নীতি অনুসরণ করছিলেন, তাতে পাকিস্তানের সঙ্গে 


১৪২ 


আমাদের লালবাহাছুর 
ভারতের সম্পর্ককে সৌহার্দ্যপুর্ণ ক'রে তোলার জন্যে প্রয়াস 
অপরিহার্য ছিল। নেহ রুজীর জীবদ্দশায় কাশ্মীর সমস্যার 
শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্যে নানাভাবে চেষ্টা চলে এবং মন্ত্রী 
পর্যায়ের অনেকগুলি বৈঠকও হয়। কিন্তু পাকিস্তানের 

অনমনীয় মনোভাবের ফলে সেগুলি ব্যর্থ হয়েছিল। 
EBSA জীবদ্দশাতেই কাশ্মীরের সাদিক সরকার শেখ 
আবদুল্লাকে মুক্তি দিয়েছিল। শেখ Sigal একদা 
“শের-ই-কাশ্মীর ঝুলে পরিচিত থাকলেও তীর প্রভাব- 
প্রতিপত্তি ও অনুগামীর সংখ্যা যে অত্যন্ত হ্রাস পেয়েছিল, 
সে সম্পর্কে কাশ্মীর তথা ভারত সরকার নিঃসংশয় 
হয়েছিলেন | তিনি একদা কাশ্মীরে গণভোটের ঘোর বিরোধী 
ছিলেন। পরে তিনি ইঙ্গ-মাকিন চক্রের প্রভাবে প'ড়ে 
কাশ্মীরকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করবার চক্রান্তে লিগ 
হয়েছিলেন এবং তাকে এই ধরনের কার্যকলাপ থেকে 
বিরত রাখবার জন্যে ক্ষমতাচ্যুত ও বন্দী কর! হয়েছিল। 
এখন মুক্তি পেয়ে তিনি কিছুদিন ভারত ও পাকিস্থান 
সম্পর্কে উন্নতিদাধন ও তাদের মধ্যে মৈত্রীন্থাপন 
ইত্যাদির মুখরোচক ও শ্রটতিরোচক বুলি আওড়াবার পর 
পুনরায় নিজমুতি ধারণ করেছিলেন এবং RRS মৃত্যুর 
পর কাশ্মীরের গণভোটের কথা বলতে থাকেন। ১৮ই জু 
তারিখে শ্রীনগর থেকে ১৬ মাইল দূরে এক জনসভায় তিনি 
ঘোষণা করেন যে, কাশ্মীরের ৫০ লক্ষ অধিবাসী ভারত, 
১৪৩ 


আমাদের লালবাহাছুর 
পাকিস্থান বা অন্য কোন রাষ্ট্রের সম্পত্তি নয়। কোন 
কারণেই তারা আত্মনিয়ন্ত্রণের মৌলিক অধিকার ত্যাগ 
করতে পারে না__অর্থাৎ গণভোট চাই । এ প্রসঙ্গে তিনি 
পাকিস্তানের কথা উল্লেখ না করলেও আসলে তিনি যে 
পাকিস্তানের ক্রীড়নক রূপেই কাজ করছেন, তা বুঝতে 
কারে! বিলম্ব হয় না। তীর এই ঘোষণার কয়েকদিন 
বাদেই পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব জুলফিকর আলি 
ভুট্টোও ২১শে জুন তারিখে ঘোষণা করেন যে, কাশ্মীর 
সম্পর্কে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের যে নীতি ছিল, তা-ই 
আজও অপরিবতিত আছে__কাশ্মীর রাজ্যের অধিবাসীদের 
ইচ্ছানুযায়ীই কাশ্মীর সমস্যার মীমাংসা হওয়া উচিত, 
কাশ্মীরীদের গ্রহণযোগ্য না হ'লে কোনও স্থায়ী ও সম্মান- 
জনক MAA সম্ভব নয়__-অর্থাৎ চাই গণভোট | 

গণভোট সম্পর্কে ভারতের দৃঢ় বিরোধিতার কথা৷ ঘোষণা 
কর! সত্ত্বেও শান্ত্রীজী কাশ্মীর সমস্তা সম্পর্কে কোন সম্মান- 
জনক ও শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায় কিনা, সে 
বিষয়ে আগ্রহী হন। পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাও 
এ বিষয়ে বাহৃত উৎসাহ প্রকাশ করেন। লণ্ডনে কমন- 
ওয়েল্থ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনে শান্ত্রীজীর সঙ্গে তার 
আলাপ-আলোচন! হ'তে পারে এমন আশা দেখা দেয়। 
কিন্তু শান্দ্রীজীর অসুস্থতার ফলে সম্মেলনে তীর যোগদানের 
সূচী বাতিল করা হ’লে আয়ুব খাঁ লণ্ডন যাওয়ার পথে 
১৪৪ ji 


আমাদের লালবাহাছুর 


আঙ্কারা থেকে দুঃখ প্রকাশ ক'রে এবং প্রথম স্থযোগেই 
শাস্ত্রীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছ৷ জানিয়ে একটি পত্র দেন। 
শান্ত্রীজীর স্থলে ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী 
লণ্ডনে কমনওয়েল্থ, সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করতে 
গিয়েছিলেন। তীর সঙ্গে লগ্ুনে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খার 
তিন ঘণ্টা-ব্যাপী আলোচন! হয় এবং ১৬ বৎসরের পুরাতন 
কাশ্মীর সমস্তার কিছু সমাধানের আশা দেখা যায়। 
কায়রোতে জোটনিরপেক্ষ  রাষ্ট্রসম্মেলনে যোগদানের 
প্রাক্কালে শাস্ত্রীজী ঘোষণা করেন যে, তিনি কায়রো 
সম্মেলন শেষে প্রত্যাবর্তনের পথে ১২ই অক্টোবর করাচীতে 
পাক-প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁর সঙ্গে মিলিত হবেন এবং 
পাক-ভারত সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করবেন। এই 
প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শাস্ত্রীজী ১২ই অক্টোবর করাচীতে 
পাক-প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে মিলিত হন এবং উভয়ের মধ্যে 
বেশ সোঁহাৰ্দ্যপূর্ণ পরিবেশে আলাপ-আলোচনা হয়। তারা 
যৌথভাবে একটি ইস্তাহারও প্রকাশ করেন। ভারত ও 
পাকিস্থানের সম্পর্ক যে উন্নত হওয়া একান্ত প্রয়োজন, 
সে বিষয়ে শাস্ত্রীজী ও প্রেসিডেণ্ট আয়ুব একমত, একথা 
এই ইন্তাহারে worse বলা হয়। কিন্ত পাকিস্থান 
মুখে ভারতের সঙ্গে সৌহার্্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের কথা 
বললেও তারা যে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যেই প্রস্তুত 
হচ্ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। পাকিস্থানের ১৯৬৪-৬৫ 


১০ ১৪৫ 
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সালের বাজেটে প্রতিরক্ষা বাবদ মোট ব্যয়-বরাদ্দ ধরা 
হয়েছিল ১২৯ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা । এটা ছিল বাজেটের 
সমগ্র ব্যয়বরাদদের শতকরা সাড়ে পঁয়তাল্লিশ ভাগ এবং 
মোট রাজস্বের সাড়ে তেতাল্লিশ ভাগ। 


১২ই অক্টোবর তারিখে শাস্ত্রীজী করাচী থেকে দিলীতে 
প্রত্যাবর্তন করেন। পালাম বিমানধাটিতে সাংবাদিকদের 
প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, ৯০ মিনিট কাল ধরে 
প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁর সঙ্গে তার যে শোহার্দ্যপূর্ণ অকপট 
আলোচন! হয়েছে, তাতে পাক-ভারত সম্পর্কের উন্নতির 
সুচনা হবে বলে তীর দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি বলেন, পাকিস্থান 
ও ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনের পর ভারত ও 
পাকিস্থানের মধ্যে পারস্পরিক মত-বিনিময়ের ক্ষেত্র ও 
কর্মসূচী আরও বিস্তৃততর হবে | 


১৬ই অক্টোবর তারিখে চীন তার প্রথম পারমাণবিক 
বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। ১৭ই তারিখে চীনের প্রধান 
মন্ত্রী চৌ-এন-লাই শীস্ত্রীজীকে এক পত্রে জানান যে, 
যতোদিন পর্যন্ত পারমাণিক অস্ত্রের পরীক্ষা ও ব্যবহার 
সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ কর! না হয়, ততোদিন চীন কোনরূপ 
আংশিক নিষিদ্ধকরণে সম্মত হবে না এবং পারমাণবিক অস্ত্র 
নির্মাণ পরীক্ষা চালিয়ে যাবে । " 
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আমাদের লালবাহাছুর 
UTA যে দেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা এবং সে 
সমস্তার সমাধানে জাতির পরিপূর্ণ প্রচেষ্টার প্রয়োগ যে 
প্রয়োজন, শাস্ত্রীজী সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। 
খান্যদংকট থেকে দেশকে উদ্ধার করবার জন্যে পরমুখাপেক্ষী 
না থেকে জাতিকে স্বনির্ভর ক'রে তোলাই ছিল তার লক্ষ্য 
ও আদর্শ। খাগ্যসংকট নিরসনের জন্যে দেশের কৃষকদের 
উৎসাহ ও সহযোগিতাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন । তাই তিনি 
১৯শে অক্টোবর তারিখে দেশের সমগ্র কৃষকসমাজের 
উদ্দেশে একটি বেতার ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি 
বলেন 2 
“আমার কিষাণ ভাইয়ের! £ আজ রাত্রে আমি ভারতের 
কৃষকদের কাছে_্যারা আমাদের ছ লক্ষ: গ্রামে বাস করেন 
এবং সাড়ে তিন কোটি একরেরও বেশি কৃষিকর জমিতে 
কাজ করেন, আমার সেই ত্রিশ কোটি স্বদেশবাসীর কাছে 
আবেদন করছি | এই সংকটময় মুহুর্তে তাদের কৃষিক্ষেত্র- 
গুলিতে উৎপাদন বৃদ্ধি করবার জন্যে যা কিছু কর! সম্ভব তা 
করবার জন্যে আমি তাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি 
তাদের সমাজ, তাদের স্বদেশবাী ও তাদের স্বদেশের জন্যে 
এর চেয়ে বড় কোনও উপকার তারা করতে পারেন A | 
«আপনারা জানেন, প্রত্যেক জাতির সম্পদ্‌ নির্ভর করে 
তার কৃষিক্ষেত্র ও কলকারখানার উৎপাদনের উপর । এমন 
কি কলকারখানায় উৎপার্দনও বহুল পরিমাণে কৃষিক্ষেত্রে 
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উৎপাদনের উপর নির্ভর করে। দৃষ্টান্তত্বরূপ, কাপড়, 
চিনি ইত্যাদির কলকারখানা সম্পূর্ণরূপে কৃষিজাত কীচা 
মালের সরবরাহের উপরই নির্ভর করে। কোনও জাতির 
সম্পদ বৃদ্ধি করার এবং তাকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করার_ . 
বিশেষত আমাদের মতো কৃষিপ্রধান দেশে- দায়িত্ব হ’লো 
প্রধানত কৃষকদের এবং আমি নিঃসংশয় যে, তাদের স্বন্ধ 
এই গুরুভার বহনের পক্ষে যথেষ্ট প্রশস্ত । অক্টোবর মাস 
আসবার সঙ্গে সঙ্গে বপনের TAWA পুরোদমে শুরু হয়েছে | 
আমর। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে কি করতে পারব, তার 
উপর অনেক কিছুই নির্ভর করছে। আমরা যদি চেষ্টা 
করি, পরিশ্রম করি, তবে ধরিত্রীমাতা কুপণ! হবেন না | 
“বিগত কয়েক বৎসরে কৃষি-উৎপাদন কিছু বেড়েছে | 
- প্রথম যোজনাকালে উৎপাদন শতকরা ১৭ ভাগ বুদ্ধি 
পেয়েছিল, এবং দ্বিতীয় যোজনাকালে বৃদ্ধি পেয়েছিল শতকরা! 
২০ ভাগ । আমর! তৃতীয় যোজনাকালে শতকরা ৩০ ভাগ 
উৎপাদন বাড়াবার লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করেছিলাম । এই 
উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে সকল প্রশংসা আমাদের কৃষকদেরই 
প্রাপ্য, তারাই কঠোর পরিশ্রম ক'রে এটি সম্পন্ন করতে 
পেরেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা যতোখানি 
আশ! করেছিলাম, উৎপাদন ততোখানি বাড়েনি এবং যে 
হারে দ্রুত জনসংখ্য। বৃদ্ধি পাচ্ছে, wi বিবেচনা করলে এর 
কার্যকরতাকে আরও কম ব’লে ধরতে হবে | আমাদের যেসব 
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অসুবিধার সম্মুখীন হ’তে হচ্ছে, সেগুলির মধ্যে একটি 
হ’লো প্রাকৃতিক বিপর্যয়-_কোন কোন অঞ্চলে অতিরৃষ্টি, 
কোন কোন অঞ্চলে অনাৃষ্টি, কুয়াশা ইত্যাদি । ফলে তৃতীয় 
যৌজনাকালে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা যা ছিল, তার চেয়ে 
আমাদের উৎপাদন অনেক কম হয়েছে | কিন্তু তাতে হতাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই। আপনাদের চেয়ে এটা কেউ 
বেশি জানেন না যে, কৃষি হ’লো এমন একটা জিনিস যাতে 
প্রত্যেককে একটু কমতি বা বাড়তির জন্যে সর্বদা প্রস্তুত 
থাকতেই হয় । কিন্তু শেষ পর্যন্ত, যার! চেষ্টা ক'রে যান, 
তাদের প্রতি ভাগ্যলক্গনী প্রসন্ন হন। | 

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এমন কি এ মরশুমেই__ 
আসন্ন রবি মরগুমেইয_-এই ঘাটতি পুরণের এবং দেশের 
অর্থ নৈতিক অগ্রগতিকে এক নুতন দিকে পরিচালনার শক্তি- 
সামর্থ্য এই দেশের কৃষকদের আছে। 

“আমার কৃষক ভাইয়েরা, কৃষিক্ষেত্র ও কৃষিকার্ষের 
ব্যাপারে আপনারা আমার চেয়ে অনেক বেশী জানেন। 
তাই আমার এই আবেদনে কয়েকটি সাধারণ বিষয়ে আমি 
নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। 

(১) কৃষিকার্ধে সাফল্যের ক্ষেত্রে কৃষিক্ষেত্রগুলির 
উপযুক্ত প্রস্তুতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। 
আমাদের অবশ্যই গোবর ও অন্যান্য মিশ্র সার ব্যবহার 
করতে হবে এবং কুষিক্ষেত্রগুলির উৎপাদনী-শক্তি যথাসম্ভব 
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বাড়াতে হবে। বাইরে থেকে খুব বেশি কিছু আনবার 
দরকার নেই। আপনারা এবং আপনাদের পরিবারবর্গের 
নিয়োজিত প্রয়াসের উপরই সাফল্য নির্ভর করছে। 

(২) যথাসম্ভব সর্বাধিক পরিমাণে উন্নতধরনের বীজ, 
সার ও উর্বরাশভ্তিবর্ধক বস্তসমূহের ব্যবহারও দ্রুত উৎপাদন 
বাড়াবে । দেখা গেছে, অনেক কৃষক অত্যধিক পরিমাণে 
বীজ ব্যবহার করেন। গবেষণা ক'রে জানা গেছে, অল্প 
পরিমাণ বীজ ঠিকমতো ব্যবহারের ফলে কার্যত উৎপাদন 
বৃদ্ধি পায়, বিশেষত এই কারণে যে, তাতে প্রত্যেকটি গাছ 
উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যসংগ্রহের জন্যে যথেষ্ট স্থান পায় | 

(৩) আমাদের দেশের বহু অঞ্চলে কৃষির সাফল্য 
সেচব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। এটা সত্যই দুঃখের বিষয় 
যে, সকল অঞ্চলে প্রয়োজনানুরূপ সেচব্যবস্থা নেই। কিন্তু 
যেখানে এই ব্যবস্থার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে, সেখানে 
এর যথাসম্ভব সর্বাধিক ব্যবহার আমাদের অবশ্যই করতে 
হবে। দৃষ্টান্তত্বরূপ, যেখানে ক্যানেলের জল পাওয়া সম্ভব, 
সেখানে জমিতে জল নেওয়ার জন্য নালা প্রস্তুত রাখা 
এবং প্রাপ্ত জল যাতে সর্বাধিক ব্যবহার করা ধায়, সেজন্যে 
উপযুক্তরূপ বাঁধ দেওয়া দরকার | এগুলি অত্যন্ত সাধারণ 
ব্যাপার মনে হ'তে পারে, কিন্তু এগুলির গুরুত্ব অত্যধিক | 
পাতকুয়ো, পুকুর ও জমির সংলগ্ন খাল-নালাগুলি খননের 
বিষয়ে সর্বাধিক মনোযোগ দিতে আমি আপনাদের বলব। 
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আমি স্থনিশ্চিত যে, উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে' এর ফলে 
অনেক সুফল দেখা! যাবে | 

(৪) এমন অনেক জমি আছে, যাতে ছুটি ক'রে ফসল 
হতে পারে, কিন্তু ছুটি ফসল তোল! যায় না। এর কারণ 
বপনের সময়ে জমি ঠিকমতো! চষা বা! AVS করা হয় Al | 
যাতে আদৌ এক-ফসলী জমি না৷ থাকে, সেদিকে লক্ষ্য 
দেওয়াই আমাদের এঁকান্তিক প্রয়াস হবে। ঠিকমতো! 
ফসলের পরিবর্তনের দ্বারা যাতে কোন কলষিযোগ্য ভূমি 
কোনও কৃষি মরশুমে বিনা চাষে পতিত না৷ থাকে আমরা 
সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হতে পারি। 

(৫) এই সময়ে যখন খান্যাভাবের সম্ভাবন| রয়েছে, 
তখন যেসব শস্য দ্রুত পাকে এবং অধিকতর পরিমাণে 
উৎপন্ন হয়, তার উৎপাদনেই আমাদের আত্মনিয়োগ করতে 
হুবে। যেখানে এক একর জমিতে মাত্র ২৫ থেকে ৩০ মণ 
গম হয়, সেখানে এক একর জমিতে তিন শ থেকে চার শ 
টন 'আলু এবং আড়াই শ থেকে তিন শ মণ ফুলকপি, 
বীধাকপি ও টমাটো উৎপন্ন হ'তে পারে। অধিকতর 
পরিমাণে শাক-সবজির উৎপাদনের উপর আমাদের 
অধিকতর জোর দিতে হবে। 

(৬) আমরা প্রয়োজনমতো Fx গুষধাদি এবং 
উন্নতধরনের কৃষির যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতেও পারছি না। 
উৎপাদন কেন কম হচ্ছে, এটিও তার অন্যতম কারণ। 
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যখনই কোনও শস্যের রোগ দেখা দেবে, তখনই উপযুক্ত 
Soa ওষ্ধ ব্যবহার করতে হবে এবং এ বিষয়ে আপনার! 
আপনাদের গ্রামসেবক ও অন্যান্য সমষ্টি-উন্নয়ন কর্মচারীদের 
কাছে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করতে পারেন। 

“আমার বিশ্বাস, আপনার! সকলেই জানেন যে, বিভিন্ন 
কৃষিজাত দ্রব্যের জন্যে আমরা নিন্সতম.মূল্য নির্দিষ্ট ক'রে 
দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেছি । কৃষক যাতে তীর পরিশ্রম এবং 
নিয়োজিত মূলধনের উপযুক্ত প্রতিদান পান, ত স্থনিশ্চিত 
করবার জন্যেই এটা করা হচ্ছে । আপনারা যাতে উপযুক্ত 
পারিশ্রমিক পান, আমরা তার স্থনিশ্চিত ব্যবস্থা করব | 
তাই যাতে আপনাদের লভ্যাংশের বেশির ভাগই ফড়ে, 
দালাল বা ব্যবসায়ীরা নিয়ে নিতে না পারে, সেজন্যে তাদের 
নিয়ন্ত্রিত করবার জন্যে আমরা! প্রস্তাব করেছি। আসন্ন 
রবি মর্মে ফসল বাড়াবার জন্যে আপনাদের উন্নতধরনের 
বীজ, সার ও উর্বরাশক্তিবর্ধ ক দ্রব্যাদির জন্যে মূলধন নিয়োগ 
* করতে Wl রবিশস্তের দাম এমনভাবে নিদিষ্ট কর! 
হবে, যাতে এই বিনিয়োগ থেকে যথেষ্ট লাভ থাকে । 
বস্তুত আমাদের সমষ্টি-জীবনের জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয় 
এইসব পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের জন্যে কৃষকর! যাতে 
উপযুক্তরূপে পুরস্কত হন, তা! সুনিশ্চিত করাই সর্বদা 
আমাদের প্রচেষ্টা হবে। 

“এই সুবিশাল দেশে আমরা পুনরায় গ্রামীণ পঞ্চায়েত 
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ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছি । এই পঞ্চায়েতগুলি কেবল অর্থ- 
নৈতিক সমৃদ্ধির মধ্যেই পরিপূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করতে 
পারে। Beate কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে যথাসাধ্য 
চেষ্টা করা এবং Sat সম্বদ্ধি সাধন করাই হবে তাদের 
সর্বপ্রধান কর্তব্য । আমরা যে সমষ্টি-উন্নয়ন আন্দোলনের 
উপর এতই গুরুত্ব আরোপ করেছি, তার সন্মুখেও এই 
_ উৎপাদন বৃদ্ধিই প্রধানতম চ্যালেঞ্জরূপে দেখা দিয়েছে। যদি 
আমর! আমাদের জনসাধারণের আহারের জন্যে খাগ্ভ এবং 
কলকারখানাগুলি চালু রাখবার জন্যে কীচা মাল ক্রমাগত 
বিদেশ থেকে আমদানী করতে থাকি, তবে কেমন ক'রে 
আমাদের দেশের অর্থনীতির উন্নতিসাধন এবং আমাদের 
স্বদেশবাসীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন আশা করতে পারি? 

“Ge অভিযানের সাফল্যের জন্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় হ’লো এই যে, সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের যোগাযোগ 
ও সহযোগ চাই । এটি-ও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে, উন্নত 
ধরনের বীজ, সার, উর্বরাশভিবর্ধক দ্রব্য, উন্নত ধরনের 
যন্ত্রপাতি, aba ওঁধধসমূহ, সেচের সুযোগ-সুবিধা, কৃষি- 
খণ, সকল কিছুই যথাসময়ে এবং উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া 
চাই। 

«এই সকল ম্থযোগ-স্থবিধার উপযুক্ত সদ্ব্যবহারের 
জন্যে উন্নয়ন রক, পঞ্চায়েত, সমবায় সমিতি, কৃষক সমিতি, 
গ্রামসহায়ক এবং অন্যান্য সকল কর্মী কৃষকদের সঙ্গে যাদের 
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যোগাযোগ আছে, তাদের সকলকেই দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হতে 
এবং পরিপূর্ণ উদ্যম ও মনোযোগের সঙ্গে কাজ করতে হবে | 
বিশেষত সরকারী কর্মচারীদের, ৷ বিশেষভাবে যাঁরা জেলায় 
ও গ্রামে কাজ করেন, তাদের ক্ষেত্রে, বাস্তবিকই দেশসেবার 
এ এক আশ্চর্য BWANA! তার! তাদের স্বদেশবাসীর খাস্- 
সরবরাহের মহান্‌ কার্যে অংশ গ্রহণ করতে পারেন | 

“খন গান্ধীজী আমাদের নেতা! ছিলেন, তখন কংগ্রেস- 
কর্মীরা সমগ্র দেশে গ্রামে গ্রামে যেতেন এবং প্রত্যেক 
ব্যক্তির কাছে স্বাধীনতার অর্থ কি তা বোধগম্য ক'রে 
তুলতেন। এইভাবে তারা যেখানেই যেতেন সেখানেই 
উৎসাহ-উদ্দীপনা স্থষ্টি করতেন এবং স্থৃবিশাল জাতীয় 
আন্দোলন গড়ে তুলতেন। এই জরুরী অবস্থায়, যখন 
একটি কঠিন খাগ্ভসংকট আমাদের সন্মুখে দেখা দিয়েছে, 
তখন প্রত্যেকের, তিনি যে দল বা উপদলের অন্তর্ভুক্ত হন 
না কেন, বর্তমান সময়ে কর্তব্য হ’লো এই কৃষি-অভিযানে 
অংশগ্রহণ করা এবং গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গিয়ে কৃষকদের 
উৎসাহিত করা এবং তাঁদের অস্থ্বিধাসমূহের সমাধানে 
সাহায্য করা । ভারতের দিকে দিকে এই অভিযানের বার্তা 
প্রেরণ করা, আমাদের গ্রামবাসীদের অন্তরে এক নব 
জাগরণ ও উদ্দীপনা সঞ্চার করা হ’লো আজ জাতির মহত্তম 
সেবা 1” 
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আমাদের লালবাহাছুর 


পরদিন, ২০শে অক্টোবর তিনি সৈন্যবাছিনীর উদ্দেশ্যে 
একটি বেতারভাষণে বলেন, আজকের এই দিনটিতে সমগ্র 
জাতির মনে সৈন্যবাহিনীর কথা জেগে ওঠে_যে সৈন্য- 
বাহিনী অসীম সাহস ও শৌর্ষের সঙ্গে আমাদের দেশের 
_ সীমান্ত রক্ষা করছে, যে সৈন্যবাহিনী তাদের সাহম ও 
শক্তির জন্যে বিখ্যাত হয়েছে । 


সিংহল ভারতের অন্যতম প্রতিবেশী রাষ্ট্র । সিংহলে 
বসবাসকারী ভারতীয়দের বংশোদ্ভুত ব্যক্তিদের নিয়ে সমস্তাটি 
জটিল। মিংহলের অধিবাসীদের একটি মোটা অংশ তামিল- 
ভাবী এবং ভারতীয়দের বংশধর । সিংহলে সিংহলী 
ভাষা ও সিংহলী এবং তামিল ও তামিলভাষীদের মধ্যে 
রেষারেষি দীর্ঘকালের । এর ফলে অপ্রীতিকর অবস্থারও « 
সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু তাতে উভয় দেশের সৌহার্দ্যপূর্ণ 
সম্পর্ক যাতে a না হয়, সেজন্যে উভয় সরকারই সচেষ্ট 
ছিলেন। সিংহলের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী 
সিরিমাভে| বন্দরনায়ক অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে 
ভারত সফরে আসেন | ২২শে অক্টোবর তারিখে রাষ্ট্রপতি- 
ভবনে তাকে যে সংবর্ধনা জানানো হয়, তাতে শান্ত্রীজী 
সিংহলের প্রতি ভারতের দীর্ঘকালীন সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বের 
উল্লেখ করে বলেন, “আমাদের দুই দেশের মধ্যে একট! 
সামান্য সমস্যা আছে। এবং আমি জানি, আমরা উভয়ে 


১৫৫ 


আমাদের লালবাহাছুর 
বিশ্বাস করি যে, এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে। 
প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে প্রায়ই নানা সমস্যা দেখা দেয় | 
তবে তাদের সামিধ্যের জন্যেই এইসব সমস্তা বন্ধুত্বপূর্ণ 
উপায়ে সমাধান করাও সহজ 1” 

এই সময়ে চীন তার প্রথম পারমাণবিক বোমার 
বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। শাস্ত্রীজী সে সম্পর্কেও এই 
'বর্ধনা-দভার উল্লেখ করেন এবং বলেন, “আমার মনে 
হয়, ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার যেসব দেশ পারমাণবিক 
অস্ত্রের অধিকারী নয়, তাদের উচিত সংঘবদ্ধ হওয়া এবং 
প্রয়োজনীয় জনমত গড়ে COMI তাতে যেসব দেশ 
পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী, তাদের উপর প্রভাব বিস্তার 
করা সম্ভব হবে |” 

সম্প্রতি-স্বাধীনতাপ্রাণ্ড এই ছুই দেশ দারিদ্র্য, বেকারি, 
শিল্প ও কৃষির উন্নয়ন প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্তার বিরুদ্ধে 
যেভাবে সংগ্রাম করছে, তিনি তারও উল্লেখ করেন। এ 
. বিষয়ে এই ছুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র যে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ- 
ভাবে সহযোগিতা করতে পারে, সে বিষয়েও তিনি গুরুত্ব 
দেন। 


২৬শে অক্টোবর তারিখে মুখ্যমন্ত্রীদের উদ্দেশে শাঙ্ত্রীজী 


ভাষণ দেন এবং প্রত্যেক রাজ্যে মজুতদারি ও মুনাফাবাজির 
বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেন। তিনি বলেন 
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মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে summary trial বা দ্রুত ও. 
সংক্ষিপ্ত বিচারের ব্যবস্থা করা VF I 


পরদিন, ২৭শে অক্টোবর তারিখে, তিনি জাতীয় 
উন্নয়ন পরিষদের ২১তম অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। 
উদ্বোধনী ভাষণে তিনি সাধারণ মানুষের অন্থৃবিধ! দূর 
করবার উদ্দেশ্যে সাধারণ মানুষের নিত্যব্যবহার্য ও অতি- 
প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যসমূহ প্রচুর পরিমাণে উৎপাদনের 
জন্যে সরকারী উদ্যোগে দেশে বহু কলকারখান! স্থাপনের 
উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাই যে 
সরকারের লক্ষ্য, তাও তিনি পুনরায় জোরের সঙ্গে উল্লেখ 
করেন। ২৮শে অক্টোবর তারিখে এই সম্মেলনের সমাপ্তি- 
অধিবেশনেও তিনি ভাষণ দেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, 
সরকার মজুতদারি ও মুনাফাবাজি দমনের জন্যে একটি 
অডিন্যান্ন পাস করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন | 


১৪ই নভেম্বর জওহরলাল নেহ্‌রুর জন্মদিন | নেহ্‌রুর 
৭৫তম জন্মদিন উপলক্ষে শাস্ত্রীজ্জী জাতির উদ্দেশে যে 
বেতার-ভাষণ দেন, তাতে তিনি নেহরুজীর বৈজ্ঞানিক শিক্ষা, 
al ও মনোভাবের উল্লেখ করেন এবং দেশের দারিদ্র্য 
দুরীকরণে বিজ্ঞানের ভূমিকা যে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ তা তিনি 

জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেন। 
১৫৭ 


আমাদের লালবাহাছুর 


১৬ই নভেম্বর তারিখে তিনি ন্যাশন্যাল ডিফেন্ন 
কলেজে ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি পাকিস্থানের 
সঙ্গে সৌহার্ন্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে এবং সম্মানজনক মীমাংসার 
বিষয়ে ভারতের আন্তরিক ও অকপট ইচ্ছার কথা ঘোষণা 
করেন। 

নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি দিল্লীতে যে শান্তি ও 
আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্পর্কে বিশ্ব-সম্মেলন হয়, এদিন 
“MT তাতেও ভাষণ দেন । তিনি তাতে বলেন ঃ 

“ভারত এবং অন্যান্য যে সব দেশ গত বিশ বৎসর বা 
তার কাছাকাছি সময়ের মধ্যে স্বাধীনতা পেয়েছে, তারা 
সকলপ্রকার সংঘাত-সংঘর্ষের প্রতি বিরূপ, কারণ তাদের 
সকলের লক্ষ্য হ’লো! একটি নূতন সমাজ-ব্যবস্থা গ’ড়ে 
Corl | 

“abl সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে, তাকে শান্তিতে এই কাজ 
সম্পাদন করতে দিতে হবে। ভারতের জনগণের পক্ষ 
থেকে আমি বলতে চাই যে, আমাদের কাছে সর্বাধিক 
গুরুত্বপুর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়টি হলো! বিশ্বে শান্তি রক্ষা 
করা। 

“পৃথিবী যদি শান্তিতে বাস করতে চায়, তবে তাকে 
সহাবন্থানের নীতি গ্রহণ করতে হবে। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের 
আবহাওয়া এবং উত্তেজন! সর্বত্রই আমাদের মনোযোগ 
এবং সম্পদ ও শক্তিকে বিপথে চালিত করায়, বিজ্ঞান 
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ও কারিগরি বিদ্যায় যে উন্নতি ও অগ্রগতি ঘটেছে, 
তার পূর্ণ স্থযোগ থেকে মানবজাতি আজ বঞ্চিত হচ্ছে। 
মস্কো পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তিটি একটি প্রশংসনীয় সাফল্য । 
এই দিকে আরও অগ্রগতি ঘটবে বলে আমরা আশা 
করি |---atal নিরস্ত্রীকরণ ও শান্তির জন্যে কাজ করতে চান, 
এই সম্মেলন তাদের শক্তিশালী ক'রে তুলবে। যেসব 
দেশ পারমাণবিক অস্ত্র বা ধ্বংসাত্মক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের 
জন্যে পারমাণবিক যন্ত্রপাতির অধিকারী নয়, তাদের সংঘবদ্ধ- 
ভাবে দাড়াতে এবং পারমাণবিক অস্ত্রাদির উন্নয়নের বিরুদ্ধে 
সোচ্চার হতে হবে 1” 


২৩শে নভেম্বর তারিখে লোকসভায় ভারত তার 
পারমাণবিক বোম! নির্মাণ সংক্রান্ত নীতি পরিবর্তন করবে 
কিনা, এই প্রশ্ন উঠলে প্রধান মন্ত্রী দ্বিধাহীনভাবে জানান 
যে, ভারত পারমাণবিক বোমা নির্মাণ করবে. না এবং এই 
নীতিতে সে অবিচল থাকবে | 

পারমাণবিক অস্ত্রের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে 
শান্ত্রীজী কতোখানি দৃঢ় মনোভাব পোষণ করতেন, ২৭শে 
নভেম্বর তারিখে চীন! প্রজাতন্ত্রের প্রধান মন্ত্রী চৌ-এন- 
লাইকে লিখিত তীর সুদীর্ঘ পত্র থেকে তা বোঝা যায়। 
sud অক্টোবর তারিখে শাস্ত্রীজীকে চৌ-এন-লাই যে পত্র 
দিয়েছিলেন, এ পত্র তারই উত্তর ছিল। এই পত্রে তিনি 
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চীনা প্রধান মন্ত্রীর যুক্তিসমূহ একে একে খণ্ডন ক'রে 
দেখান। 


ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে পোপ ভারতভ্রমণে এলে 
শাল্ত্রীজী ২রা ডিসেম্বর বোম্বাইয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন | 
তারপর তিনি ইংলণ্ড সফরে যান, এবং on ডিসেম্বর 
লণ্ডনে পৌছেন। এই সর্বপ্রথম ইউরোপীয় কোনও দেশে 
তার পদার্পণ। জুলাই মাসে যখন লণ্ডনে কমনওয়েল্থ, 
প্রধানমন্ত্রী-সম্মেলন হয়েছিল, তখন তিনি হঠাৎ অন্থস্থ হয়ে 
পড়ায় যেতে পারেন নি। লণ্ডনে শাস্ত্রীজীর প্রতি সমুচিত 
সন্মান দেখানো হয় না। কোনও প্রথম শ্রেণীর মন্ত্রীও 
তাকে বিমান খাটিতে অভ্যর্থনা করতে আসেন নি। এদিন 
হঠাৎ লগুনের আকাশ রোদ্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তাই 
বৃটিশ সরকারের ব্যবহার তীকে কিছুটা গীড়া দিলেও তিনি 
স্বভাব-সিদ্ধ সহাস্তমুখে বলেন £ “আমি লণ্ডনে বয়ে এনেছি 
ভারত থেকে এক ঝলকা রোদ।” তার সফর সম্পর্কে শান্ত্রীজী 
লণ্ডনে ৩র। ডিসেম্বর তারিখে বলেন যে, তীর লণ্ডন সফরের 
প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ উইলসন ও 
তার সহকর্মীদের সঙ্গে সমন্বার্থের বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা 
করা। চতুর্থ যোজনাকালে প্রয়োজনীয় সাহায্য সম্পর্কেও 
তিনি মিঃ aire উইলসন ও বৈষয়িক দপ্তরের মন্ত্রী মিঃ 
জর্জ ব্রাউনের সঙ্গে আলাপ করেন। তারা এ বিষয়ে 
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ভারতকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দেন। চারদিন সফর 
শেষে শাস্ত্রীজী ৭ই ডিসেম্বর ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন । 
এখানে ৪ঠা ডিসেম্বর তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন 
যে, এখনকার বিশ্বের অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো! 
পারমাণবিক আক্রমণের বিরুদ্ধে বড় বড় পারমাণবিক শক্তি- 
গুলি Baty দেশসমূহকে কতখানি রক্ষাকবচ দিতে পারে, 
তা । ভারত যে চীনকে রাষ্ট্রসঙ্ৰে গ্রহণের পক্ষপাতী, তিনি 
তাও সাংবাদিকদের কাছে বলেন। 


১৩ই ডিসেম্বর তারিখে শাস্ত্রীজী এলাহাবাদে কুলভাক্কর : 
আশ্রম ডিগ্রী কলেজের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দেন। এই 
ভাষণ-প্রসঙ্গে তিনি দেশের উন্নয়নে কৃষির গুরুত্ব সম্পর্কে 
উল্লেখ করেন।. তিনি একথাও বলেন যে, কৃষির উন্নতির 
জন্যে একটি পৃথক স্বল্পকালীন পরিকল্পনা রচনার জন্যে তিনি 
প্ল্যানিং কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছেন। পরদিন ১৪ই 
ডিসেম্বর তারিখে তিনি এলাহাবাদের নিকটবর্তী হাণ্ডিয়াতে 
শ্রীগান্ধী আয়ুর্বেদিক বিশ্ববিগ্ভালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন 
করেন। তিনি তার ভাষণে পুনরায় বিশ্বে শান্তিরক্ষা ও 
নির্ত্রীকরণের অবশ্য-প্রয়োজনীয়তার কথা৷ ঘোষণা করেন। 
তিনি বলেন যে, বিশ্বের কোনস্থানে যুদ্ধ বাধলে পারমাণবিক 
শক্তিগুলির উচিত হবে, অবিলম্বে সেই যুদ্ধ বন্ধ করবার 
জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা । 
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১৮ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি নিউ দিল্লীতে সংসদীয় ও 
বৈজ্ঞানিক কমিটির ate অধিবেশনে ভাষণ দেন, তাতে 
তিনি বৈজ্ঞানিকদের নিয়ে,একটি জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমি 
প্রতিষ্ঠার কথ! প্রস্তাব করেন। “পরদিন ১৯শে ডিসেম্বর 
তারিখে তিনি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন - 
উৎসবে ভাষণ দেন। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় তাকে 
ডক্টর অব লস্‌ ( Doctor of Laws ) উপাধিতে ভূষিত 
করেন। তিনি তার ভাষণে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে 
কেন্দ্রীয় সরকার যে অকুগ সাহায্য দিয়েছেন ও দিচ্ছেন তার 
উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, বিগত কয়েক বছরে 
কেন্দ্রীয় সরকার এই বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রায় চৌদ্দগুণ বেশি 
সাহায্য দিয়েছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় এসলামিক সভ্যতা 
সংস্কৃতি এবং আরবী, ফারসী ও তুর্কী ভাষা সমূহের চর্চায় যে 
বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তিনি তার প্রশংসা করেন। 
তিনি বিশেষভাবে এই যুগে যখন আফ্রিকা ও পশ্চিম 
এশিয়ার আরব অঞ্চল স্বাধীনতা, সমৃদ্ধি ও শক্তির পথে 
অগ্রসর হচ্ছে, তখন আরবীয় ভাষাও সংস্কৃতি চর্চার যে 
গুরুত্ব পুর্বাপেক্ষা বহুগুণে বুদ্ধি পেয়েছে, তারও উল্লেখ 
করেন। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়ারিং 
শিক্ষার ক্ষেত্রে যে মনোনিবেশ করেছে, তারও তিনি 
প্রশংসা করেন। তিনি স্নাতকদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, 
“তোমরা ভবিষ্যৎ জীবনে যে স্তরেই অধিষ্ঠিত থাক না৷ কেন, 
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তোমাদের সর্বাগ্রে নিজেদের এই দেশের নাগরিকরূপে 
চিন্তা করতে হবে । আমাদের সংবিধান তোমাদের কতিপয় 
অধিকার স্থনিশ্চিতভাবে দিয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে কতিপয় 
দায়িত্বও তোমাদের উপর ন্যস্ত করেছে-_সেইসব দায়িত্ব 
তোমাদের উপলদ্ধি করতে হবে। আমাদের দেশ হলো 
গণতান্ত্রিক, এই গণতন্ত্র প্রত্যেককে স্বাধীনতা দিয়েছে, কিন্তু 
এই স্বাধীনতাকে সংগঠিত সমাজের স্বার্থে স্বেচ্ছাকৃতভাবে 
কোন কোন ক্ষেত্রে সংযত কর! প্রয়োজন | এই স্বেচ্ছায়ন্ত 
ংযমকে দৈনন্দিন জীবনেও দেখাতে ও কাজে লাগাতে 
হবে। সেই হলো স্থনাগরিক যে পুলিস কাছেপিঠে থাক 
বা না থাক আইন মেনে চলে, যে তার নাগরিক কর্তব্যসমূহ 
পালন করতে আনন্দ বোধ VA SAAR ভুলো না যে, 
অন্যান্য সকল আনুগত্যের আগে চাই দেশের প্রতি 
আনুগত্য 1..*এটা স্মরণ রাখা একান্তই প্রয়োজন যে, এই 
সমস্ত দেশ এক ও অখণ্ড, যে কোনপ্রকার বিভেদপন্থী 
মনোভাবের প্রশ্রয় দেয় সে আমাদের প্রকৃত শত্রু Levee 
ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে আমাদের মনোভাব স্থপরিজ্ঞাত, সে 
সম্পর্কে পুনরুক্তির কোন প্রয়োজন নেই। সংবিধানে এই 
ধর্মনিরপেক্ষতাকে রূপায়িত কর! হয়েছে; সংবিধান সকল 
ধর্মের জন্যে সমান অধিকার দিয়েছে, জাতি ধর্ম ও বিশ্বাস 
নিবিশেষে সকল নাগরিককে দিয়েছে সমান অধিকার । 
বাইরের বিভিন্নত ও বৈচিত্র্য সত্তেও ভারতের মধ্যে এক 
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মূল এঁক্য নিহিত রয়েছে ; এই এক্যকে আমরা অতিশয় 
পবিত্র ও মুল্যবান মনে করি। এই এক্যকে রক্ষা ও 
শক্তিশালী ক'রে তুলতে আমরা সতত সচেষ্ট |” 


২১শে ডিসেম্বর তারিখে শান্ত্রীজী কলকাতা আসেন। 


তিনি এদিন আযাসৌসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্স wie . 


ইণ্তান্্রজের এক সভায় মূল্যবৃদ্ধিরোধের জন্যে দেশের 
ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের অগ্রসর হওয়ার জন্যে আহ্বান 
জানান এবং সরকার এ ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেছেন, তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন। 


কলকাতা থেকে “NAGI বোলপুরে শান্তিনিকেতনে 
যান। সেখানে তিনি এক প্রকাশ্য জনসভায় ভাষণদানকালে 
পাকিস্থানের সঙ্গে “যুদ্ধ নয় চুক্তি” করবার প্রস্তাব করেন। 
তিনি দেশের মর্যাদা EM রেখে চীনের সঙ্গে মীমাংসার 
‘জন্যে আলাপ-আলোচনা চালাতে প্রস্তুত বলেও ঘোষণা 
করেন। ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে তিনি শান্তিনিকেতনে 
বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, 
তিনি বিশ্বভারতীর আচার্য ব’লে একই সঙ্গে গৌরব ও বিনয় 
বোধ করেন । কারণ এই পদে একদিন স্বয়ং গুরুদেব এবং 
তার পরে আচার্য অবনীন্দ্রনাথ, সরোজিনী দেবী ও 
জওহরলাল নেহরু আসীন ছিলেন। তিনি একথাও বলেন 
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যে, এরা সকলেই ছিলেন শিল্পে ও শিল্পের জগতে দিকৃপাল। 
কিন্ত সেগুণ তার সামান্যতম পরিমাণেও নেই । তবে তিনি 
যে কাশী বিগ্যাগীঠের স্নাতক, সেই কাশী aide একদিন 
মামুলি শিক্ষার বিরুদ্ধে বিশ্বতারতীর মতোই বিদ্রোহ 
করেছিল। তিনি বলেন, “আমি বিশ্বভারতীর আচার্য হওয়ার 
সম্মানকে ভারতের প্রধান মন্ত্রী হওয়ার সম্মানের চেয়ে কম 
মনে করি al” 


২৫শে ডিসেম্বর তারিখে লোকসভায় কেউ কেউ প্রশ্ন 
করেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার এখন চীনের সঙ্গে মীমাংসার 
জন্যে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছেন কিনা । শাস্ত্রীজী 
দৃঢ়তার সঙ্গে তা অন্বীকার ক'রে বলেন, চীন যেহেতু কলম্বো 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে, সেইহেতু বর্তমানে চীনের সঙ্গে 
ভারতের আলোচনার কোনও প্রশ্ন ওঠে ন! ৷ পরদিন 
২৬শে ডিসেম্বর তারিখে বারাণীতে তিনি এক জনসভায় 
ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেন যে, হিসাববহির্ভ্ত কোটি 
কোটি টাকা দেশে থাকায় তা দেশের অর্থনীতিতে বিপর্যয় 
সথষ্টি করছে । এই হিসাববহিতূতি টাকা মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম 
প্রধান কারণ। সরকার এই হিসাববহি্ভূত টাকার সন্ধানে 
সর্বশক্তি নিয়োগ করতে যে দৃঢ়সংকল্প, শাল্ত্রীজী তা ঘোষণা 
করেন। 


১৬৫ 


আমাদের লালবাহাছুর 

এইভাবে ১৯৬৪ সাল শেষ হয়ে এলো । প্রধান মন্ত্রিত্ব 
লাভের পর এই ক্ষুদ্র AL মানুষটির একটি দিনও বিশ্রাম 
ছিল না । অথচ তীর শরীরে যে মারাত্মক হৃদরোগ বাসা 
বেঁধেছিল, তাতে তীর বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু 
কৌথায় ছিল তীর বিশ্রামের অবকাশ ! তীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু- 
বান্ধবরা যখন তাকে বিশ্রামের কথা বলতেন, তখন তিনি 
মৃদু হেসে বলতেন, “কাজ করবার জন্যেই বেঁচে থাকা। 
যদি কাজ al করতে 'পাই, তবে বেঁচে থেকে লাভ কি ?” 
এ Sta মুখের কথা ছিল না । ছিল জীবনের আদর্শ, ছিল 
জীবনের ব্রত। জীবন দিয়ে তিনি তা প্রমাণ ক'রে 
দিয়েছিলেন একদিন । 


১৬৬ 


১১ 


আসে ১৯৬৫ সাল। এই বৎসরটি শাস্ত্রীজীর জীবনের 
সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বসর। জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় 
সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে যে কংগ্রেসের অধিবেশন 
হয়, MAS তাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। ৮ই 
ও ৯ই জানুয়ারি এখানে কংগ্রেসের যে বিষয়-নির্বাচনী- 
সমিতির অধিবেশন হয়, তাতে প্রায় ৪৫ জন সদস্য সমাজ- 
তান্ত্রিক আদর্শের রূপায়ণে সরকারের ব্যর্থতার কথা উল্লেখ 
ক'রে সমালোচনা করেন। শীস্ত্রীজী সমালোচকদের 
দৃঢ়তার সঙ্গে আশ্বাস দেন যে, এখন থেকে সরকার এ 
বিষয়ে আরও উদ্যোগী হবেন ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ 
করবেন। 

ইতিপূর্বে রাজ্য কংগ্রেস ও রাজ্য সরকারগুলিকে 
 ছুনীতিযক্ত করবার কাজে শাস্্রীজী যে নিরভীকতা ও দৃঢ়তার 
পরিচয় দিয়েছিলেন, Viera ক্ষেত্রেও সে পরিচয় 
তিনি আবার দিলেন। উড়িষ্যা কংগ্রেসের দুই প্রধান 
নেতা প্রীবিজু পটনায়ক এবং জরীবীরেন মিত্রের বিরুদ্ধে 
ক্রমাগত নানারকম দুর্নীতির অভিযোগ আসছিল | এরা 


১৬৭ 


আমাদের লালবাহাছুর 


উভয়েই শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও ধনী; উড়িষ্যা কংগ্রেসের 
পুনরুজ্জীবনে এদের দানও কম নয়। Aira পটনায়ক 
কামরাজ পরিকল্পনা অনুসারে পদত্যাগ করলে তার সহকর্মী 
ও সমর্থক Bacar মিত্রই উড়ি্যার মুখ্য মন্ত্রী হয়েছিলেন | 
এঁদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় 
তদন্ত ব্যুরো এবং মন্ত্রিসভার উপসমিতি অনুসন্ধান ক'রে 
দেখেন এবং কতকগুলি অভিযোগের সত্যতা! সম্পর্কে 
নিঃসন্দেহ হন। এই অবস্থায় বীরেন মিত্রের মুখ্য মন্ত্রীর 
পদ ত্যাগ করাই উচিত ব’লে শান্ত্রীজী বীরেন মিত্রকে 
জানিয়ে দেন। ২৭শে জানুয়ারি তারিখে বীরেন মিত্র 
শান্ত্রীজীকে জানান যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সাতজন সদস্তা- 
যুক্ত কমিটি যে রায় দিয়েছেন, তার সঙ্গে তিনি একমত 
না হ'লেও তিনি পদত্যাগ করতে প্রস্তত। ১লা ফেব্রুয়ারি 
তারিখে তিনি রাজ্যপাল ডঃ গোসলার কাছে পদত্যাগপত্র 
পেশ করেন | 


ভুটানের রাজ! ভারতে এসেছিলেন । ১১ই জানুয়ারি ৷ 
তারিখে কলকাতায় শাস্ত্রীজীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। 
পরদিন শাস্ত্রীজী ভূটানাধিপতিকে ভূটানকে ভারতের অব্যাহত 
গতিতে সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দেন। 


পাঞ্জাব ও উড়িয্যার দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত কংগ্রেসের 
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আমাদের লালবাহাঁছুর 


প্রতাপশালী নেতাদের এইভাবে ক্ষমতাচ্যুত করায় শাস্ত্রীজীর 
জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় সত্য, কিন্তু শীগ্রই তিনি দেশব্যাপী 
এক বিক্ষোভের সম্মুখীন হন। যেসব সমস্তা ভারতীয় 
এঁক্যের পরিপন্থীরূপে দেখা দিয়েছিল, সেগুলির মধ্যে 
অন্যতম ছিল ভাষা-সমস্তাঁ। শান্ত্রীজী যখন ORF 
সরকারের স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী ছিলেন, তখন এই ভাষা-সমস্তাই 
পুর্ব সীমান্তের আসাম রাজ্যে আগুন ডবালিয়েছিল। পশ্চিম 
সীমান্তে পাঞ্জাব রাজ্যেও এই ভাষা-সমস্া মাথাচাড়া দিয়ে 
উঠছিল। পাঞ্জাবের পাঞ্জাবীভাষী অঞ্চল নিয়ে পৃথক 
পাঞ্জাবী gal গঠনের দাবী আকালী নেতাদের মুখে ধ্বনিত 
হুচ্ছিল। কিন্তু এই ভাষা সমস্যা তীব্রতম আকার ধারণ 
করলো, যখন জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে ঘোষণা করা 
হ’লো যে, ১৯৬৫ সালের ২৬শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস 
থেকে হিন্দীই সারা ভারতে একমাত্র সরকারী ভাষারূপে 
প্রচলিত হবে। এই ঘোষণায় হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চল- 
গুলিতে উল্লাসের সীমা রইলো না। অন্যপক্ষে অহিন্দী- 
ভাষা অঞ্চগুলিতে সংশয় শঙ্কা ও. ক্ষোভ দেখা দিল। 
ভারতের অহিন্দী অঞ্চলগুলিতে প্রায় সর্বত্রই এর বিরূপ 
প্রতিক্রিয়া দেখা দিলেও মাদ্রাজে তা বিস্ফোরণের আকার 
ধারণ করলো । ৮ই ফেব্রুয়ারি মাদ্রাজের ছাত্রগণ হিন্দী- 
ভাষাকে একমাত্র সরকারী ভাষার মর্যাদা দেওয়ার প্রতিবাদে 
রাজ্যব্যাগী আন্দোলন শুরু করলো । ৮ই তারিখে ছাত্ররা 
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আমাদের লালবাহাছুর 
১২ ঘণ্টা ব্যাপী অনশন করলো এবং ক্লাসে যোগদানে বিরত 
থাকলো । পরদিন ছাত্ররা দলে দলে ডাকঘরসমুহের 
সম্মুখে পিকেটিং ক'রে গ্রেপ্তার বরণ করলো । কিন্তু 
আন্দোলন শান্তিপূর্ণ রইলো! না। আন্দোলন দমনের জন্যে 
পুলিস ছাত্র ও জনতার উপর মাদ্রাজের তিনটি শহরে গুলী 
চালালো | ফলে একুশজন লোক নিহত ও বহুলোক আহত 
হ'লো। ক্রুদ্ধ জনতা দুজন দারোগাকে জীবন্ত দগ্ধ 
করলো। ভাষার প্রশ্নে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় মতবিরোধ দেখা 
দিল। দক্ষিণ ভারতের জনমত হিন্দী ভাষার এই একক 
মর্যাদাপ্রাপ্তিতে বিক্ষুব্ধ হয়েছিল । সরকারের দমনমূলক নীতি 
তাদের ক্ষিপ্ত ক'রে তুলেছিল। ফলে ভাষার প্রশ্নে কৃষিমন্ত্রী 
শ্রী সি. সুত্ৰহ্মণ্যমূ এবং পেট্রোলিয়াম ও রাসায়নিক 
দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী ও. ভি. আলাগেসান কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা! 
থেকে পদত্যাগ করলেন। অর্থমন্ত্রী A) টি. টি. কৃষ্ণমাচারীর 
পদত্যাগের জনরবও ছড়িয়ে পড়লো । দক্ষিণ ভারতের 
WD অঞ্চলে, বিশেষত অন্ধ প্রদেশে এবং উত্তর ভারতের 
বাংলাদেশেও আন্দোলন ও বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল | 
বাংলাদেশে হিন্দী-চলচ্চিত্র বর্জন কর! হলে! | অন্ধপ্রদেশে 
নেলোর রেলস্টেশনে ক্রুদ্ধ জনতা হানা দিলো । বহু স্থানে 
সৈন্যবাহিনীর সাহায্য নিতে হ’লো। পুলিশের গুলীচালনার 
ফলে নিহত ও আহতের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেলো | 

এই অবস্থায় শাস্্রীজী দেশের এঁক্য ও শাস্তি রক্ষার 
১৭০ 
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আমাদের লালবাহাছুর 


জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করলেন। ৩০শে জানুয়ারি তারিখে 
তিনি দিল্লীতে এক জনসভায় স্ুস্পন্টভাবেই ঘোষণা করেন 
যে, অহিন্দীভাষী জনসাধারণের উপর হিন্দী চাপিয়ে দেওয়ার 
কোনও অভিপ্রায়ই সরকারের নেই। কিন্তু তার এই 
আশ্বাসবাণী অহিন্দীভাষীরা যথেষ্ট মনে করেন না। তিনি 
১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ভাষা-প্রশ্ন সম্পর্কে জাতির 
উদ্দেশে বেতারযোগে একটি ভাষণ দেন। এই ভাষণে 
তিনি ভাষা-সমস্তা ও ভাষা-সংক্রান্ত সরকারী নীতিকে 
বিশদভাবে দেশবাসীকে বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করেন। 
তিনি বলেন £ & 

“ভাষা-সমস্তা থেকে যে আশঙ্কার উৎপত্তি হয়েছে 
ব'লে মনে হচ্ছে, তার ফলে মাদ্রাজ রাজ্যে যা ঘটেছে, 
সেজন্যে গভীর বেদনা ও বিস্ময়বোধের সঙ্গে আজ রাত্রে 
আমি আপনাদের উদ্দেশে বলছি। যেসব প্রাণহানি ঘটেছে, 
সেজন্যে উপযুক্ত দুঃখ প্রকাশের ক্ষমতা আমার নেই এবং 
ধারা এই কারণে এতই ছুঃখশোক বরণ করেছেন, তাদের 
জন্যে আমি উদ্বেগ ও সহানুভূতি বোধ করছি। 

«যেসব প্রবল ভাবাবেগ এইসব মর্মান্তিক ঘটনার মধ্যে 
আত্মপ্রকাশ করেছে, সেগুলি আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, 
পূর্বে ভাষা-প্রশ্নে যে সকল প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, 
সেগুলি পুরোপুরি পালন করা হয়নি এইরূপ ধারণার 
উপরই ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে : সেই সঙ্গে সাংবিধানিক 
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ও আইনগত অবস্থা এবং ভারত সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত 
সম্পর্কে ভুল বোঝাবুবিও সম্ভবত আছে। আমি 
আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করি যে, এইসব আশঙ্কা প্রকৃত 
অবস্থা সম্পর্কে শোচনীয় ভ্রান্ত ধারণার উপর ভিত্তি করেই 
গড়ে উঠেছে । তাই আমি আপনাদের সম্মুখে যথাসম্ভব 
PASI প্রকৃত তথ্যগুলি রাখতে চাই এবং নিলিপ্ত- 
ভাবে সেগুলি আপনাদের বিচার ক'রে দেখতে অনুরোধ 
করি। : 

“১৯৬৫ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে পার্লামেন্টে 
TOIT জওহরলাল নেহরু অহিন্দীভাষী জনসাধারণকে 
কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং সেই প্রতিশ্রুতিগুলি খুবই 
সন্তোষজনক হয়েছিল। এইসব প্রতিশ্রুতি যথার্থ কি 


সরকার বলতে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কথাই বলেছিলেন | 
তারপর তিনি ব্যাখ্যা ক'রে বলেন যে, রাজ্যের আভ্যন্তরীণ 
কাজকর্মের জন্যে যখন রাজ্যের ভাষা ব্যবহৃত হবে, তখন 
সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির মধ্যে কাজকর্মের জন্যে 
ইংরেজীর ব্যবহারের উপর কোনো বিধিনিষেধ আরোপ 
করা হবে না। তিনি আরও বলেন যে, “দেশবাসী যখন 
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সাধারণভাবে একমত হবেন_এবং আমি বলেছি যে 
অহিন্দীভাষী অঞ্চলের অধিবাসীরা যাঁরা এতে ক্ষতিগ্রস্ত 
হ'তে পারেন, তীর! যখন একমত হবেন-__তাছাড়া এ বিষয়ে 
এমন কি fae’ কোনও সময়-সীমাও থাকবে না।” 
অন্য একটি ভাষণে তিনি বলেছিলেন, “আমি ছুটি 
জিনিস বিশ্বাস করি.**হিন্দী জোর ক'রে চাপিয়ে দেওয়া! হবে 
না। দ্বিতীয়ত, একটি অনিৰ্দিষ্ট কালের জন্যে-_আমি জানি 
না কতদিন-_সহযোগী ভাবারূপে ইংরেজীর থাকা উচিত এবং 
থাকবেও......কারণ আমি চাই না যে অহিন্দীভাষী অঞ্চলের 
লোকের! তাদের অগ্রগতির ক্ষেত্রে কোনও কোনও দ্বার রুদ্ধ 
হয়েছে এমনটি তার! অনুভব করুক। ASA জনসাধারণ 
যতদিন চাইবেন আমি একে ( ইংরেজীকে ) একটি বিকল্প 
ভাষ রূপে পেতে চাই এবং এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার 
অধিকার হিন্দীজানা লোকদের হাতে নয়, হিন্দী-না-জানা 
লোকদের হাতেই থাকবে । তিনি তার মন্তব্যটিকে আরও 
সুস্পষ্ট করবার জন্যে বলেন যে, “হিন্দী ক্রমেই উন্নত হচ্ছে, 
আমি সেজন্যে চেষ্টাও করছি, কিন্তু ইংরেজীকে দেশবাসী 
যতদিন প্রয়োজন মনে করবে, ততদিন ইংরেজীর ব্যবহার 
চলবে, এ-ও আমি চাই। অনেক রাজ্য এই পথ অনুসরণ 
করছে, তার! ইংরেজী ব্যবহার ক'রে যেতে পারবে এবং 
ভাষাগুলিকে ধীরে ধীরে উন্নত হ'তে ও ইংরেজীর স্থান 
অধিকার করতে দিতে পারবে 1” 
১৭৩ 


পণ্ডিতজী যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেগুলি 
হলো এই । এবং আমি আবার বলতে চাই যে, আমরা 
এইসব প্রতিশ্রুতি পরিপূর্ণভাবে ও শ্রদ্ধার সঙ্গেই পালন 


যে সকল নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, আমি এখন 
সেগুলির উল্লেখ করতে চাই ঃ 

“প্রথমতঃ প্রত্যেক রাজ্যের নিজস্ব কাজকর্ম চলাবার 
জন্যে নিজেদের পছন্দমতো কোন ভাষার তা স্থানীয় ভাষা 
বা ইংরেজী যা-ই হ’ক, ব্যবহার করবার পুর্ণ ও অবারিত 
স্বাধীনতা থাকবে । 

“দ্বিতীয়তঃ এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যোগাযোগের 
জন্যে চিঠিপত্র হয় ইংরেজীতে অথবা নির্ভুল ইংরেজী অনু- 
বাদসহ কোনও ভাষায় লেখা হবে। এটা রাজ্যসমূহের মুখ্য- 
মন্ত্রীদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে করা হয়েছে। অনুরূপ 
ভাবে কেন্দ্রের কাছে কোন রাজ্য A জনসাধারণ হিন্দীতে 
চিঠিপত্র পাঠালে, সেগুলির সঙ্গেও ইংরেজী অনুবাদ থাকবে | 

“তৃতীয়তঃ, অহিন্দী রাজ্যগুলির কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে 
ইংরেজীতে পত্রালাপ করবার স্বাধীনতা থাকবে এবং এই 


‘Sete: কেন্দ্রীয় স্তরে কাজকর্মের জন্যে ইংরেজীর 
ব্যবহারই চলতে থাকবে। 
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“আমি এখন যা বললাম তা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, 
অহিন্দীভাষী রাজ্যগুলির উপর হিন্দী চাপাবার কোনপ্রকার 
প্রশ্নই থাকতে পারে না । এটাও সুস্পষ্ট যে, অহিন্দীভাবী 
রাজ্যগুলিতে জনসাধারণ যতোদিন ইংরেজীর ব্যবহার 
প্রয়োজন মনে করবেন, ততোদিন ইংরেজীর ব্যবহার চলবে | 

“চাকরিতে ভতি হওয়ার বিষয়ে আমি এখন কিছু বলতে 
চাই। এই প্রশ্ন নিয়ে ছাত্রসমাজের মনে গভীর উদ্বেগের 
সঞ্চার হয়েছে বলে মনে হয়। ইউনিয়ন পাবলিক সাভিস 
কমিশনের পরীক্ষাগুলিতে এ পর্যন্ত পরীক্ষার্থীদের কাছে 
ইংরেজীই একমাত্র মাধ্যম ছিল। এখনও ইংরেজীই 
অন্যতম মাধ্যম থাকবে এবং অহিন্দীভাবী অঞ্চলের লোকেরা 
না চাইলে এর ব্যবহারও অব্যাহত থাকবে। 

“এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে, ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত 
আমাদের সংবিধানের নিয়মাবলী অনুসারে ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের 
২৬শে জানুয়ারি থেকে হিন্দী আমাদের সরকারী ভাষা 
হয়েছে। সাধারণ ক্ষেত্রে এ তারিখ থেকে সরকারী ভাষা- 
রূপে ইংরেজীর মর্যাদা লোপ পাওয়ার কথা। কিন্তু এ 
নিদিষ্ট তারিখের ছুই বৎসর পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার ইংরেজীর 
ব্যবহার অব্যাহত রাখবার জন্যে একটি আইন পাস 
করেছেন। এইভাবে আইনতই ইংরেজী একটি সহযোগী 
ভাষারপে এবং পরীক্ষাসমূহের অন্যতম মাধ্যম রূখে 
রয়েছে। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে স্থির হয়েছিল যে, কিছুকাল 
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পরে হিন্দীকে বিকল্প মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হওয়ার স্থযোগ 
দেওয়া হবে। এই প্রশ্নটি সকল রাজ্যের মুখ্য মন্ত্রীদের 
সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়েছিল এবং তাদের সঙ্গে 
পরামর্শ ক'রে স্থির করা হয়েছিল যে, হিন্দীকে বিকল্প 
মাধ্যম রূপে ব্যবহারের পূর্বে মডারেশনের কার্যকরী ব্যবস্থা 
করতে হবে। কেবল মাত্র যখন একটি সন্তোষজনক 
মডারেশন পরিকল্পনা গঠন সম্ভব হবে, তখনই হিন্দীকে 
বিকল্প মাব্যমরূপে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে। এই 
 উদ্দেস্তে ভারত সরকার সমস্ত মুখ্য মন্ত্রীদের এবং দেশের 
বিভিন্ন অংশের সকল শিক্ষাবিদ্দের সঙ্গে পরামর্শ করবেন | 
সেজন্য বেশ কিছু সময় লাগতে পারে। আমাদের 
সুনিশ্চিত হ'তে হবে যে, মডারেশনের জন্যে যে পন্থা শেষ 
পর্যন্ত গ্রহণ করা হবে, তা সকল মুখ্য মন্ত্রীর নিকট সান্তোষ- 
জনক হয়েছে । মডারেশনের পরিকল্পনাটি এমন হওয়া 
চাই, যাতে কোন মাধ্যমই কোন পরীক্ষার্থী দলের পক্ষে 
অধিকতর Bal বা অধিকতর অস্থ্বিধা ঘটাবে এমন কোন 
যথার্থ আশঙ্কা না থাকে। . ছাত্রসমাজকে আমি এ বিষয়ে 
নিশ্চয়ত| দিতে পারি যে, তাদের চাকরির ব্যাপারে যাতে 
কারও কোন অস্বিধা না হয়, সে বিষয়ে সকল প্রকার 
সতর্কতা অবলম্বন কর! হবে। 

“আমি আশা করি, আমাদের সিদ্ধান্ত সমূহ ও নীতিসমূহ 
সম্পর্কে যা বলেছি, তা থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, 
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আমরা অহিন্দীভাষী অধিবাসীদের স্বার্থ পরিপূর্ণরূপে রক্ষা 
করতে এবং অহিন্দীভাষী রাজ্যগুলির সকলপ্রকার অন্থবিধা 
এড়িয়ে চলতে অত্যন্ত উদগ্রীব । আগাগোড়া এইসব বিচার- 
বিবেচনার দ্বারা আমরা পরিচালিত হব। মুখ্য মন্ত্রীদের 
সঙ্গে যুক্তি-পরামর্শ ক'রে আমর! এইসব প্রতিশ্রুতি কার্ষে 
পরিণত করবার জন্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা সম্পর্কে বিবেচন৷ 
করব। Ge 
“কোনপ্রকার আলোচনার চেষ্টা না PAS যে একটি 
আন্দোলন আরম্ভ কর! হয়েছে, এতে আমি সর্বাধিক অশান্ত 
ও ব্যথিত হয়েছি। আমি অতিশয় বিনীতভাবেই এ কথ৷ 
বলতে চাই যে, আমাদের মতো একটি মহান্‌ গণতান্ত্রিক 
দেশে অভিযোগ ও মতানৈক্য প্রকাশের এটা পথ নয়। 
আমাদের এই স্থবিশাল দেশে জনগণ বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাস 
করে, বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে, বিভিন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ 
ব্যবহার করে, বিভিন্ন আচার-ব্যবহার মেনে চলে ; কিন্তু 
আমরা এক জাতি ; আমাদের স্বাধীনত৷ সংগ্রামের ইতিহাস 
. এবং আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস 
আমাদের একই বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। 

“সমগ্র অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা ক'রে দেখবার জন্যে আমি 
আপনাদের কাছে আবেদন করছি । এই পরিস্থিতির সঙ্গে 
যা জড়িয়ে রয়েছে তা হ’লে দেশের এঁক্য ও অখণ্ডতা | 
আমরা যে অঞ্চলেরই মানুষ হই না কেন, আমরা যে ভাষায় 
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কথা বলি না কেন, আমাদের দেশের মধ্যে যা সর্বোত্তম, 
সেটাই আমরা সর্বাগ্রে অবশ্যই বিবেচনা করব। মহাত্মা 
গান্ধী, জওহুরলাল CRF এবং অন্যান্য বহু জাতীয় নেত৷ 
এবং সংবিধানের রচয়িতাগণ tal সকলে বিজ্ঞ ও দূরদর্শী 
ছিলেন, তারা সকলেই এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, ভারতের 
সমস্ত অধিবাসীকে এক অবিচ্ছেগ্য বন্ধনে আবদ্ধ করবার 
জন্যে চাই একটি সকলের ব্যবহারযোগ্য ভাষা । উদ্দেশ্ঠাটি 
wes, বাস্তবিকই wee) কিন্তু আমাদের পদ্থাগুলি 
এমন হওয়া দরকার A সকলের মধ্যে বিশ্বাস ও আস্থা! সৃষ্টি 
করতে পারবে । আমি আমার সকল স্বদেশবাসীকে এই 
মর্মে অনুরোধ করতে চাই যে, তারা এই বিষয়টিকে 
উচ্চতর স্তরে উন্নীত ক'রে এ সম্পর্কে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ 
বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করুন। যদি আপনাদের মধ্যে এখনও 
কেউ বোধ করেন যে, তাদের অভিযোগ বৈধ এবং 
প্রশাসনিক বা শাসন বিভাগীয় এমন কোন ব্যবস্থা গৃহীত 
হয়েছে বা হওয়া! উচিত ছিল না, তবে আমি এবং আমার 
সহকর্মীগণ তাদের সকল সংশয় ও আশঙ্কা দূরীকরণের 
জন্যে অবিলম্বে তাদের কথা শুনতে ও তদের সঙ্গে ' 
আলোচনা করতে প্রস্তুত | আমি আশা করি, আমি আজ 
রাত্রে আপনাদের কাছে যা বললাম, তা বর্তমান আন্দোলন 
প্রত্যাহার করবার পক্ষে যথেষ্ট নিশ্চয়তা ও ভরসা 
দেবে |” 
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ভাষা সংক্রান্ত সরকারী নীতি ও সিদ্ধান্তসমূহ সম্পর্কে 
শাস্ত্রীজী এই বেতার ভাষণে BS ব্যাখ্যা ও প্রতি- 
apis দিলেও আন্দোলন আরো কিছুদিন চলে । তবে ধীরে 
ধীরে উত্তেজন| ও ভাবাবেগ প্রশমিত হয় এবং যুক্তি প্রাধান্য 
লাভ করে। ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে eta ও কৃষিমন্ত্রী 
Franny এবং পেট্রোলিয়াম ও রাসায়নিক দপ্তরের 
প্রতিমন্ত্রী শ্রী ও. ভি. আলাগেসান তাদের পদত্যাগপত্র 
প্রত্যাহার করেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে রাষ্ট্রপতি 
ডঃ রাধাকুষ্ণন্‌ সংসদের যুক্ত অধিবেশনে ঘোষণা৷ করেন যে, 
ভাষার প্রশ্নে পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু 
যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা পুরোপুরি কার্যকর করা 
হয়েছে এবং তা৷ দেশের এঁক্যের জন্যে অপরিহার্য । ২৩শে 
ফেব্রুয়ারি তারিখে রাত্রিতে নয়া দিল্লীতে সরকারী ভাষা 
সমস্ত! নিয়ে মুখ্য মন্ত্রীদের দুদিনব্যাপী সম্মেলন শুরু হয়। 


' অহিন্দীভাষী রাজ্যগুলির মতামতের সঙ্গে সংগতি রেখে 


কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটি যে প্রস্তাব করেছিলেন, মুখ্য 
মন্ত্রীরা তা মোটামুটি সমর্থন করেন। মুখ্য মন্ত্রীরা সকলেই 
হিংসাত্মক ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের নিন্দা করেন। ২৫শে 
ফেব্রুয়ারি তারিখে লোকসভায় শীস্ত্রীজী পুনরায় ঘোষণা 
করেন যে, হিন্দী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী ভাষা এবং 
ইংরেজী সহযোগী ভাষারূপে চালু থাকবে। মুখ্য মন্ত্রীদের 
সম্মেলনে ত্রিভাষা সুত্র ( Three-language formula ) 
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সম্পর্কে যে পুনরালোচনা হয়েছিল, সে সম্পর্কেও =H 
উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, হিন্দীভাষী অঞ্চলে হিন্দী 
ও ইংরেজী ছাড়া অন্য একটি ভারতীয় ভাষা ( দক্ষিণ 
ভারতীয় ভাষা হলেই আরও ভালো হয় ) এবং অহিন্দী- 
ভাষী অঞ্চলে স্থানীয় ভাষা, হিন্দী ও ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা 
করতে হবে। রাষ্ট্রপতির ভাষণ সম্পর্কে বিতর্ককালে ৯ই 
মার্চ তারিখে শাস্ত্রীজী রাজ্যসভায় সরকারী ভাবা সম্পর্কে 
বহু অপপ্রচারের ফলে A ভ্রান্ত ধারণা ও অহেতুক 
উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল, তার উল্লেখ করেন। 
তিনি বলেন যে, অনেক তামিল কাগজে এইরূপ আশঙ্কা 
প্রকাশ করা হয়েছিল যে, তামিল ভাষার স্থলে হিন্দী 
ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করা হবে। এই ধরনের ব্যবস্থার 
প্রতিবাদে মান্রাজে বহুলোক ধ্বনিও উচ্চারণ করেছিল | 
তিনি বলেন যে, কোন রাজ্যভাষা বা মাতৃভাষার স্থলে 
হিন্দী ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। 
এই প্রসঙ্গে তিনি যখন কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী ছিলেন, 
তখনকার একটি ঘটনারও উল্লেখ করেন। একবার কিছু- 
সংখ্যক মানি অর্ডার ফর্ম কেবল হিন্দী ভাষাতেই ছাপ! 
হয়েছিল। ব্যাপারটা তার দৃষ্টিতে আনা হ’লে তখনই 
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অঞ্চলের লোকদের মনে রয়েছে । তিনি পুনরায় দৃঢ়তার 
সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল 
eA প্রতিশ্রুতি তারা মেনে চলতে বদ্ধপরিকর | ১২ই 
মার্চ তারিখে লোকসভায় রাষ্ট্রপতির ভাষণ সম্পর্কে বিতর্ক- 
কালেও তিনি পুনরায় এ কথা ঘোষণা করেন £ “আমি 
বলতে চাই যে হিন্দী চাপিয়ে দেওয়ার কোন প্রশ্নই নেই 
এবং যাঁরা হিন্দী জানেন না, Stal এমন কি ১৯৬৫ 
সালের ২৬শে জানুয়ারির ঘোষণার পরেও ইংরেজী ব্যবহার 
করতে পারেন | ATA হিন্দী চাপিয়ে দিতে পারি না, 
প্রত্যেক রাজ্যের অধিবাসীরা যতোদিন ন! হিন্দী শেখেন, 
ততোদিন আমাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে ।৮ 


ভাষা আন্দোলন ক্রমেই থিতিয়ে আসে এবং স্বাভাবিক 
অবস্থার স্থষ্টি হয়। শান্ত্রীজী যখন ভাষা আন্দোলন ও 
ভাষা সমস্যা নিয়ে খুবই ব্যস্তও বিব্রত ছিলেন, তখন 
কয়েকজন অতিশয় মান্যগণ্য বিদেশী অতিথি ভারতে 
আসেন। Ga হলেন ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী মসিয়ে' 
পঁপিছু, ব্রহ্মদেশের প্রেসিডেণ্ট জেনারেল নে উইন এবং 
আফগানিস্থানের প্রধান মন্ত্রী ডঃ মহম্মদ BAF] ৮ই 
ফেব্রুয়ারি তারিখে মপিয়ে' পঁপিদুর সম্মানে রাষ্ট্রপতি ভবনে 
যে ভোজসভার আয়োজন হয়, শাস্ত্রীজী তাতে ভাষণ CHA 
এই ভাষণে তিনি ভারতের কিছু অঞ্চলে এককালীন ফরাসী 


১৮১ 


আমাদের লালবাহাছুর 


শাসনের কথ! এবং ফরাসী সরকার যেভাবে তাদের ভারতীয় 
উপনিবেশগুলি শান্তিপূর্ণভাবে ত্যাগ করেছেন, তার উল্লেখ 
করেন। উভয় দেশের বর্তমান বন্ধুত্ব এবং বিশ্বশান্তি রক্ষার 
প্রচেষ্টার কথাও তিনি বলেন। তিনি ঘোষণা করেন, 
মানব জাতি ও মানব সভ্যতা রক্ষার জন্যে পারমাণবিক 
অস্ত্রের বিকাশসাধন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা প্রয়োজন | ১১ই 
ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রেসিডেণ্ট জেনারেল নে উইন ও 
শান্্রীজী ভারতের স্থায়ী বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং জোট- 
নিরপেক্ষতার দৃঢ় আস্থার কথা একটি যুক্ত ইস্তাহারে 
ঘোষণা করেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আফগানি- 
স্থানের প্রধান মন্ত্রী ভারতে আসেন | আফগান প্রধানমন্ত্রী ও 
শান্্রীজী উভয়েই আফগানিস্থান ও ভারতের মধ্যে অতীত 
কাল থেকে বর্তমান ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক 
শুভেচ্ছার কথা উল্লেখ করেন | 


ইতিমধ্যে কেরলে সাধারণ নির্বাচন হয়। কেরলে 
কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী ও দলনায়ক Aare. শঙ্করের বিরুদ্ধে 
কয়েকজন কংগ্রেস কর্মী দীর্ঘকাল ধরে নানা প্রকার ছুর্নীতি- 
মূলক কার্যকলাপের অভিযোগ আনছিলেন। শেষ পর্যন্ত এরা 
ংখ্রেস থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন ক'রে কেরল কংগ্রেস নামে 
একটি পৃথক সংস্থা গঠন করেন। ফলে কেরলে কংগ্রেস 
পূর্বাপেক্ষা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। অন্য পক্ষে কমিউনিস্টরাও 
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দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী ছুই দলে বিভক্ত হওয়ায় কমিউ- 
নিস্টদেরও পূর্বের সেই শক্তি ছিল না । কেরলে কমিউ- 
নিস্টদের মধ্যে বামপন্থীদের প্রভাবই ছিল সর্বাধিক এবং বহু 
বামপন্থী নেতা ভারত রক্ষা আইনে কারারুদ্ধ ছিলেন । এই 
সকল কারারদ্্ বামপন্থী কমিউনিস্ট নির্বাচনে প্রতিদন্দিতা 
করছিলেন। ৫ই মার্চ রাত বারোটা পর্যন্ত নির্বাচনের যে 
ফলাফল বেরোয়, তাতে দেখা যায়, কংগ্রেস মাত্র ৩৬টি, 
বাম কমিউনিস্ট ৪০টি, কেরল কংগ্রেস ২৪টি, এস. এস. পি. 
১২টি, মুসলিম লীগ ৬টি, দক্ষিণ কমিউনিস্ট ২টি, স্বতন্ত্র পার্টি 
১টি ও নির্দলীয় প্রার্থীরা ৯টি আসন পেয়েছেন । কংগ্রেস 
সংখ্যাগরিষ্ঠত| লাভ না করায় কংগ্রেস কেরলে বিরোধী 
দলের ভূমিকা নেবে, এই মর্মে হাই কম্যাণ্ড নির্দেশ দিয়ে- 
ছিলেন। অপরপক্ষে বাম কমিউনিস্ট ATTA অনেকে 
কারারুদ্ধ থাকায় এবং স্বরাষ্ট্র wer তাদের মুক্তি দিতে 
অস্বীকৃত হওয়ায়, তাদের পক্ষেও কোনও কোয়ালিশন 
সরকার গঠন সম্ভব ছিল না। তাই শেষ পর্যন্ত ২৪শে মার্চ 
তারিখে কেরলে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের কথা .ঘোষণা 
কর! হয়। 

কেরলে কংগ্রেসের এই পরাজয় কংগ্রেস সংগঠনের 
আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও দুর্বলতার সুস্পষ্ট লক্ষণরূপে 
প্রকাশ পেয়েছিল। ভারতের অন্যান্য বহু রাজ্যেও যেমন, 
পাঞ্জাবে, উড়িষ্যায়, উত্তর প্রদেশে, কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ 
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এই কৌদল ক্রমেই তীব্র আকার ধারণ করছিল। এ 
ব্যাপারে শীস্ত্রীজী যথেষ্ট চিন্তিত ছিলেন। সকলেই 
জানতো, আপোস-মীমাংসার ক্ষেত্রে শান্ত্রীজীর প্রতিভা 
অদ্বিতীয়। তাই সকলেই আশা করছিল, শেষ পর্যন্ত 
শান্ত্রীজী একদিন তার বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের জাদুদণ্ড স্পর্শে 
কংগ্রেস সংগঠনের এই জট নিশ্চয় খুলতে সমর্থ হবেন | 
কিন্তু ভবিতব্য তাঁকে সে স্থযোগ দেয় নি। পরবর্তী কয়েক 
মাস ভীকে BS প্রবহমান ঘটনাজ্রোত অন্য দিকে ঠেলে 
দিয়েছিল এবং সেই ঘটনাস্রোত ক্রমেই প্রবল আকার ধারণ 
ক'রে যে বন্যা ও a6 সৃষ্টি করেছিল, ত| রোধ করতে 
গিয়ে তাকে তার বহুমূল্য জীবনও দিতে হয়েছিল। 
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বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি সম্পর্কে সি আই. বি. বা. ' 


কেন্দ্রীয় গোয়েন্দ। বিভাগ তদন্ত করেছিল-_-২৬শে ফেব্রুয়ারি 
তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দ একথা অস্বীকার 
করেছিলেন। কিন্তু ৩রা মার্চ তারিখে একটি নাটকীয় ঘটনা 
ঘটে। বিরোধী সদস্য শ্রীহরিবিষ্ণু কামাথ সকল গোপনতার 
যবনিকা উত্তোলন ক'রে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা! বিভাগের রিপোর্ট 
ও মন্ত্রিসভার সাব-কমিটির রায়ের প্রত্যয়িত কপি লোকসভায় 
পেশ করেন। স্বভাবতই ব্যাপারটি যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সষ্টি 
করে এবং সরকার যে লোকসভার সদস্যদের কাছে মিথ্যা 
ভাষণ করেছেন, সে সম্পর্কে কোনও সংশয় থাকে ন|। 
এই রিপোর্ট ফাস হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার বেশ বেকায়দায় 
পড়েন। হয় এই রিপোর্ট অস্বীকার করা হ’ক, বা এর সত্যতা 
মেনে নেওয়া হ'ক__সংসদের উভয় সভাতেই এই দাবী 
ওঠে | এই বিষয়ের দায়-দায়িত্ব সবই স্বরাষ্ট্রবিভাগের হ'লেও 
শান্ত্রীজীকে আক্রমণের সম্মুখীন হ'তে হয় । যাই হ’ক, বিপুল 
ভোটাধিক্যে (৩১৫-__৪৪ ) অনাস্থা-প্রস্থাবটি আগ্রাহ্য হয়। 
১৬ই মার্চ শান্ত্রীজী অনাস্থা প্রস্তাব সম্পর্কে বিতর্কে অংশ 
গ্রহণ ক'রে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন £ “সরকার সর্বশক্তি নিয়ে 
এখানে বিরাজমান এবং জাতির কল্যাণে সরকার পূর্ণ 
শক্তিতে কাজ চালিয়ে যাবে 1” 


'আত্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শাস্ত্রীজীকে যেমন অসংখ্য সমস্যা 
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খাদ্য, মূল্যবৃদ্ধি, ছুর্নীতি, ভাষা-সমস্তা, কংগ্রেসের আভ্য- 
স্তরীণ কৌদল প্রভৃতির সন্মুখীন হ'তে হয়েছিল, তেমনি 
বৈদেশিক ক্ষেত্রেও তাকে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হ/তে 
হয়েছিল। চীনের সঙ্গে ভারতের শত্রুতা একটা স্থায়ী রূপ 
নিয়েছিল। পাকিস্থানের সঙ্গেও ভারতের সম্পর্ক আদে 
reread ছিল না। পাকিস্থান ছিল আমেরিকার তথা 
পশ্চিমী শক্তিগুলির জোটভুক্ত । আমেরিকা ও পশ্চিমী 
শক্তিগুলি কমিউনিজমের প্রসারের প্রতিরোধ ঘটাবার নামে 
ন্যাটো, সেণ্টো ও সিয়াটো নামে কতিপয় সামরিক সংস্থা 
গড়ে তুলেছিল। পাকিস্থান ছিল সেণ্টো-সিয়াটোর সদস্য 
এবং কমিউনিজমের প্রতিরোধের নামে আমেরিক। তাকে 
বিনামূল্যে প্রচুর অস্ত্রস্তার উপহার দিয়েছিল, এমন কি 
সামরিক বিশেষজ্ঞ দিয়ে তাদের সৈন্যবাহিনীকে শিক্ষিত করে 
তুলেছিল। পাকিস্থানে মাকিন অস্ত্র-শস্ত্রের এই খয়রাতি 
সম্পর্কে ভারত প্রতিবাদ জানালে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে 
এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, পাকিস্থান এইসব অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ 
কোনও ক্ষেত্রেই ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে না, এসব 
অস্ত্রশস্ত্র কমিউনিস্ট দেশগুলির বিরুদ্ধেই প্রয়োজন হ’লে 
ব্যবহৃত হবে। ভরেতের তুলনায় পাকিস্থানের প্রতি মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলগ্ডের প্রীতি ছিল অনেক বেশী। পাকিস্থান 
কেবল তাদের জোটভুক্ত বলেই নয়, কাশ্মীরের ব্যাপারে 
ইংলণ্ড ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ জড়িত ছিল ব'লেও। 
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কাশ্মীর সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও পাকিস্থানের সংযোগ- 
স্থলে অবস্থিত । কাশ্মীর যদি পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হয়, 
তবে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ড সেখানে সহজেই খাটি 
গাড়তে পারে । ভারত জোটনিরপেক্ষ হওয়ায় কাশ্মীর 
ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকলে তা হওয়া সম্ভব নয়। তাই 
কাশ্মীর সংক্রান্ত বিবাদ রাষ্ট্রসঙ্ে সুদীর্ঘ ১৮ বৎসর ঝুলবার 
পরও মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমী রাষ্ট্রসমুহের পক্ষে 
কোনও ফয়সালা কর! সম্ভব হয় নি। এই বিবাদ জিইয়ে রাখা 
হয়েছিল এবং পশ্চিমী রাষ্ট্রণোষ্ঠী নিরপেক্ষতার মুখোস পরে 
তাতে ইন্ধন জোগাচ্ছিল। কাশ্মীরের পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্তি 
অসম্ভব বুঝে তার! কাশ্মারের অন্যতম নেতা শেখ আবছুল্লাকে 
দিয়ে স্বাধীন কাশ্মীরের ধ্বনি তুলিয়েছিল। কাশ্মীর 
পাকিস্থানে ন| যাক, তাতে ক্ষতি নেই, কাশ্মীর যদি ভারত 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে দেখা দেয়, 
তবে শেখ আবছুল্লার সাহায্যে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ড যে 
সেখানে প্রাধান্য বিস্তার করবার স্থযোগ পাবে, এতে কোনও 
সংশয় ছিল না। শেখ আবছুল্প। পশ্চিমী রাষ্ট্রজোটের 
ক্রীড়নকরূপে কাজ করতে সুরু করলে তাকে কারারুদ্ধ করা 
হয়েছিল। শেখ Siegal কারাগারে থাকায় পাকিস্থান ও 
পশ্চিমী রাষ্ট্রজোট এই ব'লে প্রচার করতে চেয়েছিল যে, 
ভারত কাশ্মীরকে কাশ্মীরবামীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কবলিত 
করে রেখেছে । তাই কাশ্মীরবাসীরা যে ভারত থেকে 
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: বিজিত রাতে চান বা, এগ i a 
Fh দেই প্রকাৰ ও edeen ধারিয়েছের, র! ox 
কাদার জয়ে ভারত লরকার ভাতে হকি কির়েছিলেন। রন 
oer ভিলেন জাবির । শেখ eee fe লয়ে 
OE WE ও পারকিত্বানের হৈরীর বাসী প্রচারের er 
গরালের। লীয়ে বারে দে হাখোদ Oe খুলে পড়লো 
বি আধার wie জালের ও খশকোটের জারী pers | 
fet বলতে লাগলেন, কাণ্টীরের ২, লক্ষ অহিৰালী wre, 
পাকার বা অন্য কোর রাট্ের সম্পতি নহ, কোন কারণেই 
Wr reer হোঁলিক অধিকার ব্যাগ করবে না। 
ore দয়া হার উদ্দেশ্য er জন্যে হাতের নাম কারে 
wrt ent কারে ৱিলেশে গেলেন এন এই মর্মে প্রচার 
চালাতে লাগলেন | 

পাকিস্থান SERS ভোটের ee ব'লে 
নিজেকে ঘোষণা করলেও রাঃ আসল Bree ছিল ভারতের 
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একা চীৰ ences জাপীযাৰানীকা আন্না oe 
eve জাস্পাকে Ger হয়ে ioe) পোদ ee এগার 
fore বিয়ে কারের feces বিক্োর্গার কৰাছিলেন এধা 
মীনের লক্ষে শোগাহোদ স্বান্পর করেছিলেন। এই কারি 
ocr eps ছিল। Re পরগাঠ eh লেই 
করারী এসেছিলেন । ott হা হারাতে te oo 
আয়োজিত এক জোকলরার পাক cer a জনা 
ছলকিকার আলি ফুটো জানালেন হে, শেখ Soe Bx 
সামনি হয়েছেন । বিদেশে শেখ Steger এইলন কা. 
কলাপ বন্ধ করার করত coe fe) oon afi 
তারিখে ক হল সাসালীয় জলের এক সাদার সাচার oe 
হস্পস্টডাবেই ঘোষণা! করলেন হে, শেখ Step ধরি 
ঈরক্কারী আনেশ অমান্য ক'রে ভারারে crete হা করেন, 
তবে তাকে wets বাকি ব'লে core করা ect! ch 
এপ্রিল তারিখে কংগ্রেস কার্যনিধ্াহক কৰিটির দৈঠাকে শেখ 
reper বিরুদ্ধে কঠোর Gee) গ্রহণের হপারিশ aes 
করা হয়। এই tice RT erie করেন। এ 
fre চীনের প্রধান =P চৌ-এব-লাই কায়ারো খেকে ort 
এসে chose) পাকিস্থানে tre বিপুল সারা 
জানানো হয় ॥ এজন erm ব্যালকিয়াসে' এক সাংবাদিক 


আমাদের লালবাহাছুর 
সম্মেলনে বলেন যে, জুম মাসের শেষে যে আফ্রো-এশীয় 
সম্মেলন হবে, তাতে তিনি কাশ্মীরের স্বাধীনতা-আন্দোলনের 
নেতারূপে আলজিয়ার্সে আবার আসতে পারেন। পরদিন 
পাক পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভুটো করাচীতে ঘোষণা করেন যে, শেখ 
আবছুল্লার চীন সফর যদি নয়া দিল্লী অনুমোদন না করে, তা 
হ’লে পাকিস্থান তাঁকে ছাড়পত্র দেবে। পাকিস্থান, চীন ও 
শেখ আবছুল্লার এই জোট ভারত সরকারকে বিব্রতও চিন্তিত 
ক'রে তোলে । ৫ই এপ্রিল তারিখে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী 
সর্দার স্বরণ সিং লোকসভায় বলেন যে, ভারত সরকার শেখ 
আবছুল্লা ও তার সঙ্গীদের পাশপোর্টে অন্যান্য দেশে যাওয়ার 
সমস্ত অনুমতি বাতিল করবার সিদ্ধান্ত করেছেন | কেবলমাত্র 
হিজ' যাত্রার উদ্দেশ্যে তাদের পাশপোর্টের মেয়াদ ৩০শে 
এপ্রিল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। 

করাচীতে পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুব A ও ভারতের 
প্রধান মন্ত্রী লালবাহাছুর শাস্ত্রী যুক্ত ইস্তাহারে ভারত ও 
পাকিস্থানের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার যে প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন, পাকিস্থানের দিক্‌ থেকে তা যে আদৌ 
আন্তরিক ছিল না, তা স্থম্প্ট হয়ে ওঠে। কাশ্মীরের 
প্রশ্ন নিয়েই তার! ABS থাকে না। তারা ক্রমাগত নূতন 
নূতন সীমান্ত সমস্তা আবিষ্কার করে এবং সিন্ধু-কচ্ছ 
সীমান্তেও গোলযোগ বাধায়। 


আমাদের লালবাহাুর 
সীমান্তে টহল দিতে দেখা যায়। তারা ভারতের অভ্যন্তরে 
প্রবেশ ক'রে কিছুটা চলে এলে ভারতীয় রক্ষী-বাহিনী তাদের 
চ্যালেঞ্জ করে। এ-ও লক্ষ্য কর! যায়, তারা কঞ্জরকোটে 
ঢুকে সেখানে একটা চৌকি স্থাপন করেছে। রাজকোট 
রেঞ্জার্সের ডেপুটি ডিরেক্টার-জেনারেল এ বিষয়ে পশ্চিম 
পাকিস্থান রেঞ্জার্সের ডিরেক্টার-জেনারেলের কাছে প্রতিবাদ 
জানান এবং এ বিষয়ে আলোচনার প্রস্তাব করেন। কিন্তু 
পশ্চিম পাকিস্থানের ডিরেক্টার-জেনারেল নিজে না এসে 
তার অধীনস্থ স্থানীয় কম্যাগ্ডারকে পাঠিয়ে দেন। 
তাতে কোনও স্থুরাহা হয় না। ফলে উভয় রক্ষী-বাহিনীর 
মধ্যে সংঘর্ষ চলতে থাকে | ৯ই এপ্রিল তারিখে ভোরে 
পাকিস্থানী নিয়মিত বাহিনীর ছুই ব্যাটেলিয়ন সৈন্য ভারী 
মর্টার, কামান ও অস্ত্র-শাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সরদারে অবস্থিত 
ভারতীয় চৌকি আক্রমণ করে। এই আক্রমণটি যে পূর্ব- 
পরিকল্পিত ছিল, তা পাকিস্থানী বন্দীদের কাছে কাগজপত্র 
ও তাদের প্রশ্নোত্তর থেকে নিঃসন্দেহে জানা গেছে । এই 
আক্রমণের পরিকল্পনা মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে করা 
হয়েছিল এবং তখন থেকেই এ অঞ্চলে সৈম্য-সমাবেশ করা 
afer | ৭ই এপ্রিল তারিখে আক্রমণের নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছিল এবং আক্রমণ ৯ই এপ্রিল শেষ রাত্রিতে শুরু করা 
হয়েছিল। 


১৯১ 


আমাদের লালবাহা দুর 


সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকার এ সীমান্ত অঞ্চলের ভার 
ভারতের প্রধান সেনাপতির হস্তে ন্যস্ত করেন। এইভাবে 
উভয় সৈন্যদলের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে । ক্রমেই পাকিস্থানী 
আক্রমণের তীব্রতা! খুবই বৃদ্ধি পায়। কচ্ছ-সিন্ধু সীমান্তের 
দক্ষিণে অবস্থিত ভারতীয় অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে পাক 
বাহিনী আক্রমণ চালাতে থাকে । তারা ভারতীয় অঞ্চলের 
মধ্যে ছয় থেকে আট মাইল পর্যন্ত ঢুকে পড়ে। অথচ 
পাকিস্থানী বাহিনী যে পর্যন্ত অগ্রসর হয়, পাকিস্তান 
সরকারের দাবী অনুসারেও সে অঞ্চল ভারতীয় এলাকাই 
ছিল। এ যে নিলর্জ আক্রমণ ছাড়া আর কিছু নয়, সে 
সম্পর্কে কারও কোন সন্দেহ থাকে না। ভারতীয় ফৌজ 
পাকিস্থানী ফৌজকে বিভিন্ন রণাঙ্গনে পিছু হটিয়ে দিলেও 
কঞ্জরকোট ছুর্গটি তাদের অধিকারে থেকে যায় । পাকিস্থান 
আপোস-মীমাংসার কথা মাঝে মাঝে বলতে থাকে, তবে 
তারা সুযোগ-সুবিধা মতো! ভারতীয় চৌকিগুলির উপর 
আক্রমণ চালাতেও থাকে । ২৪শে এপ্রিল তারিখে ভোরে 
পাকিস্থানী বাহিনী৮৪ পয়েণ্টের উপর প্রচণ্ডভাবে গোলাবর্ষণ 
করে। ২৬শে এপ্রিল তারিখে পুনরায় পাকিস্থানী ফৌজ 
ট্যাঙ্ক ও সাজোয়া গাড়ি নিয়ে বিয়ারবেটে আক্রমণ চালায় | 
ভারতীয় বাহিনী তাদের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিলেও যুদ্ধ চলতে 
থাকে | 

কচ্ছ-সিন্ধুর এই সীমান্ত মাটিতে স্ুচিহিত না হ'লেও 


১৯২ 


আমাদের লালবাহাতুর 


বৃটিশ আমল থেকেই মানচিত্রে Bates ছিল। এই সীমান্তে 
বিবাদের কারণ আবিষ্কার, সমস্ত এঁতিহাসিক তথ্যকে 
অস্বীকৃতি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ভারত-বিভাগের 
পূর্বেকার কচ্ছ-সিন্ধু সীমান্ত তৎকালীন বৃটিশ ভারতীয় 
সিন্ধু প্রদেশ এবং দেশীয় কচ্ছ রাজ্যের সীমারূপে অবস্থিত 
ছিল। এটা আন্তর্জাতিক সীমান্ত না হওয়ায় চিহ্নিত করবার 
কোনও কারণ ছিল না । তবে ১৮৭২ থেকে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দ 
পর্যন্ত প্রকাশিত সকল মানচিত্রেই এই সীমারেখা সুনিদিষউ- 
ভাবে অঙ্কিত ছিল। ভারত-বিভাগের পূর্ববর্তী প্রায় ৭৫ 
বৎসর ধরে বিভিন্ন সরকারী কাগজ-পন্রেও এই সীমান্ত 
স্বস্পষ্টভভাবে বণিত ছিল। ১৯০৭ সালে করাচীতে 
প্রকাশিত সরকারী গেজেটিয়ারে, ১৯০৯ সালে প্রকাশিত 
বোম্বাই প্রেসিডেন্দির “গেজেটিয়ার অব ইগ্ডয়াতে এবং 
১৯০৮ সালে ভারত সচিব কর্তৃক প্রকাশিত ইম্পিরিয়াল 
গেজেটিয়ার অব ইণ্ডিয়াতে কচ্ছের “রান” অঞ্চলকে ( Rann 
of Kutch) সুম্পষ্টভাবেই সিন্ধু প্রদেশের বাইরে ব'লে 
বর্ণনা করা হয়েছে। ১৯৩৭, ১৯৩৯ ও ১৯৪২ সালে 
বিভিন্ন সরকারী কর্মচারীদের যেসব এক্তিয়ার দেওয়া হয়েছিল, 
তার বিবরণীতেও কচ্ছের রান অঞ্চলকে ওয়েস্টার্ন ইণ্ডিয়ান 
স্টেট. স্‌ এজেন্সির অন্তর্ভুক্ত বল! হয়েছে । ভারত-বিভাগের 
পর ওয়েস্টার্ন ইণ্ডিয়ান স্টেট.স্‌ এজেন্সির অন্তভু ক্র দেশীয় 
রাজ্যগুলি ভারতেই যোগ দেয়। ফলে এই অঞ্চলের 

১৩ ১৯৩ 


আমাদের লালবাহাছুর 
কোনও অংশ সম্পর্কে পাকিস্থানের কোনরূপ দাবি থাকতে 
পারে না। 

পাকিস্থান কচ্ছের রান অঞ্চল সম্পর্কে যে দাবি 
তুলেছে, তা-ও উদ্ভট। রান অঞ্চল সমুদ্রের তীরবর্তী 
হওয়ায় বৎসরের প্রায় ছমাস মে মাসের মাঝামাঝি থেকে 
অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত অগভীর জলে ডুবে থাকে। প্রকৃত- 
পক্ষে এটি একটি বিস্তীর্ণ জলাভূমি । কিন্তু পাকিস্থান 
বলছে যে, এটি জলাভূমি নয়, এটি সমুদ্রের ফাড়ি “inland 
sea” | সুতরাং পাকিস্থানের এই সমুদ্রের ফাড়ির’ অর্ধাংশ 
পাওয়ার অধিকার আছে। ভারত সরকার বিভিন্ন প্রমাণ 
দিয়ে পাকিস্থানের এই দাবি নস্যাৎ ক'রে দেন। তারা বলেন, 
পাকিস্থানের জন্মের বহু পূর্বে, ১৯০৬ সালে, তৎকালীন 
বৃটিশ সরকার কচ্ছের ‘রান’ অঞ্চলকে জলাভূমি ( marsh ) 
বলেই বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এটি জলাভূমিই। 
এখানকার জীবজন্ত ও উদ্ভিদও তা-ই প্রমাণ করে। এই 
অঞ্চলের নিন্নভুমি বর্ষাকালে প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ ও আরব 
সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের ফলে প্লাবিত হয়ে যায়। তাছাড়া 
বর্ষাকালে পার্বতী নদীগুলির জলজ্োত এতে এসে 
পড়ায় এর জলধারাকে অপেক্ষাকৃত স্ফীত ক'রে তোলে | 


এই অঞ্চলে সংঘর্ষ বাধার পরেও ভারত সরকার বার- 
বার পাকিস্থান, সরকারকে জানান যে, এ বিষয়ে উভয় পক্ষের 
১৯৪ 


আমাদের লালবাহাছুর 
স্থানীয় অফিসারদের মধ্যে এবং উচ্চতর পর্যায়ে আলোচনা 
হক। ভারত সরকার এ-ও বলেন যে, এই অঞ্চলের 
সীমারেখা চিহ্নিত করবার জন্যে দুই দেশের সার্ডেয়ার- 
জেনারেলর! মিলিত হ'তে পারেন। কিন্তু পাকিস্থান তাতে 
রাজী হয় না। ভারত সরকার পাকিস্থানকে স্মরণ করিয়ে 
দেন যে, এখনকার অবাঞ্ছিত ATA এড়াবার জন্যে ১৯৬০ 
সালের পাক-ভারত সীমান্ত চুক্তির শর্ত অনুসারে স্থিতাবস্থা 
পুনঃপ্রবর্তনের জন্যে স্থানীয় কমাণ্ডারদের মধ্যে বৈঠক হওয়া 
উচিত। কিন্তু পাক সরকার তাতেও কর্ণপাত করে না। 
পাকিস্থান এই অঞ্চলে সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর ১৩ই এপ্রিল 
তারিখে একটি প্রস্তাব পেশ করে। এই প্রস্তাবে তিনটি 
বিষয়ের উল্লেখ করা হয়ঃ (১) যুদ্ধবিরতি; (২) যে 
স্থিতাবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে, সেই স্থিতাবস্থা কি 
ছিল, তা নির্ধারণের জন্যে ছুই সরকারের মধ্যে আলোচনা 
এবং (৩) উচ্চপর্যায়ের বৈঠক । পরদিন ভারতীয় হাই 
কমিশনারের মারফত ভারত এই প্রস্তাবে সম্মতি জানায়। 
কিন্তু পাকিস্থান নিজেদের প্রস্তাব কার্যকরী করতে রাজী 
হয় all ১৯শে এপ্রিল তারিখে ভারত সরকার অবিলম্বে 
যুদ্ধবিরতির জন্যে পাকিস্থানের কাছে প্রস্তাব করে। কিন্তু 
পাকিস্থান তার উত্তরে ২৩শে এপ্রিল তারিখে যে নূতন 
প্রস্তাব দেয়, তাতে বল! হয় যে, এ বিতকিত অঞ্চল 
থেকে ভারতীয় ফৌজ সরিয়ে নিতে হবে। এ অঞ্চল 


১৯৫. 


আমাদের লালবাহাছুর 
যে ভারতের সে সম্পর্কে বিতর্কের কি আছে? স্থতরাং 
' ভারত তার নিজস্ব ভূমি থেকে তার ফৌজ সরিয়ে নেবে 


কেন? ফলে এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। সংঘর্ষ চলতে 
থাকে I 


২৩শে এপ্রিল তারিখে শান্ত্রীজী তিনদিনের জন্যে 
সোঁহাৰ্দ্যপূর্ণ একটি সফরের উদ্দেশ্যে নেপাল যাত্রা করেন। 
নেপালের রাজধানী কাঠমাগুঁতে তাকে বিপুল সংবর্ধনা 
জানানো হয়। নেপালের প্রধান মন্ত্রী শাস্ত্রীজীকে 
“নেপালের একজন প্রকৃত বন্ধু” বলে বর্ণনা করেন। 
২৪শে এপ্রিল তারিখে শাস্ত্রীজী নেপালের কোশী ক্যানেলের 
খননকার্ষের উদ্বোধন করেন। নেপাল ও ভারত সরকারের 
পক্ষ থেকে প্রকাশিত একটি যুক্ত বিবৃতিতে এই ছুই দেশের 
ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা ও সোঁহাৰ্দ্যের কথা ঘোষণা করা 


হয়। ২৫শে এপ্রিল তারিখে শাস্ত্রীজী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
করেন। 


২৪শে এপ্রিল তারিখে সকাল থেকে পাকিস্থানী 
ফৌজের একটি ব্রিগেড ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে ৮৪ 
পয়েণ্টে অবস্থিত ভারতীয় কোম্পানি পোস্ট আক্রমণ করে। 
২৬শে এপ্রিল তারিখে তারা আরো ট্যাঙ্ক ও সজোয়। 
গাড়ি নিয়ে বিয়ারবেটে ভারতীয় খাঁটি আক্রমণ করে। 


১৯৬ 


আমাদের লালবাহাছর 


নেপাল থেকে প্রত্যাবর্তন ক'রে শাস্ত্রীজী ঘোষণা করেন যে, 
পাকিস্থানী আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারত তার সীমান্তকে সর্ব- 
শক্তি দিয়ে রক্ষা করবে । ২৯শে এপ্রিল তারিখে তিনি 
লোকসভায় পাকিস্থানী আক্রমণ সম্পর্কে একটি বিতর্কের 
উদ্বোধন ক'রে ঘোষণা করেন যে, “***্বাধীনতালাভের 
কাল থেকে ভারত শান্তি, আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য ও শুভেচ্ছার 
নীতিকেই দৃঢ়তার সঙ্গে গ্রহণ করেছে । আমরা! আমাদের 
দেশের কোটি কোটি মানুষের জীবনের মান উন্নয়নের 
কাজে একান্তভাবে মনোনিবেশ করতে চাই, তাই শান্তিরক্ষা 
করাই আমাদের কাম্য । আমাদের যে সীমাবদ্ধ শক্তি-সম্পদ্‌ 
রয়েছে, তা আমরা সর্বদা অর্থ নৈতিক উন্নয়নের, যোজনা 
ও প্রকল্পগুলির জন্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রেই অগ্রাধিকার 
দিয়েছি। সুতরাং যে কেউ ব্যাপারটা লক্ষ্য ক'রে দেখতে 
চাইবেন, তিনিই দেখবেন যে, সীমান্তে গোলযোগ বা 
সংঘর্ষের একটা আবহাওয়। স্থষ্টি করবার প্ররোচনা দানে 
আমাদেরও কোনও স্বার্থ থাকতে পারে না। 

“কিন্তু আমাদের প্রতিবেশীরা, চীন ও পাকিস্থান, 
উভয়েই ভারতের প্রতি বৈরী মনোভাব গ্রহণের পন্থাকেই 
বেছে নিয়েছে । সম্প্রতি তারা একযোগে ভারতের বিরুদ্ধে 
কাজ করবার জন্যে হাত মিলিয়েছে মনে হয় | 

«এই অবস্থায় সরকারের কর্তব্য অতিশয় BAS এবং 
এই কর্তব্য পরিপূর্ণরূপে ও কার্ষকরভাবেই পালিত হবে। 


১৯৭ 


আমাদের লালবাহাছুর 
দেশের সমগ্র জনবল ও ধনবল আমাদের সীমান্তরক্ষার এবং 
আমাদের দেশের ভৌম অখণ্ডতা রক্ষার কার্যে নিয়োজিত 
হবে। আমি জানি ৪৫ কোটি ভারতবাসীর প্রত্যেকেই 
আজ তার মাতৃভূমি রক্ষার জন্যে যে কোন ত্যাগ স্বীকারে 
প্রস্তুত রয়েছেন। আমরা যতোদিন প্রয়োজন দারিদ্র্যের 
মধ্যে বাস করবো» তবু আমর আমাদের স্বাধীনতা বিপর্যস্ত 
হতে দেব না। 

“আমরা শান্তির পথ গ্রহণ করতে প্রস্তত। কিন্তু 
পাকিস্থানকে তার যুদ্ধাত্বক কার্যকলাপ ত্যাগ করতে হবে I 
এবং তা যদি করা হয়, তবে প্রাক্তন সিন্ধুপ্রদেশ ও কচ্ছ 
দেশীয় রাজ্যের সীমান্ত তথা ভারত ও পাকিস্থানের প্ররুত 
সীমারেখা টেবিলে বসে নির্ধারণ করার সহজ কাজটা 
কেন করা যাবে না, তার কোন কারণ আমি দেখতে পাই 
মা। এমন কি এর জন্যে কোন আলাপ-আলোচনার 
বৈঠকেরও প্রয়োজন নেই। ছুই পক্ষের বিশেষজ্রাই 
তা করতে পারবেন। এ সবই সম্ভব, যদি অবিলম্ছে 
আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ ত্যাগ ক'রে পূর্ববর্তী স্থিতাবস্থা 
ফিরিয়ে আনা হয়। 

“আমি এই সভাকে জানাতে চাই যে, কচ্ছ সীমান্তে 
পাকিস্থানের বহু স্থযোগ-স্থবিধা আছে। বড় কথা হ’লো 
এই যে, আমাদের সেনারা এই অঞ্চলে যেসব খাটি আগলে 
আছে, সেগুলি শীত্রই জলে ডুবে যাবে এবং এঁসকল হাঁটি 


১৯৮ 


আমাদের লালবাহাঁছবর 


থেকে তাদের সরে আসতে হবে । যদি পাকিস্থান যুক্তির 
পথ ত্যাগ ক'রে আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে 
থাকে, তবে আমাদের সৈন্যবাহিনী আমাদের দেশ রক্ষা 
করবে এবং নূতন যুদ্ধকৌশল গ্রহণ করবে এবং যেখানে 
সর্বাধিক স্থবিধ৷ মনে করবে, সেখানেই জনবল ও* 
সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করবে | আমাদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন 
দেশগুলি যথাসম্ভব সত্বর যুদ্ধবিরতির জন্যে সম্মত হ'তে 
অনুরোধ করেছেন | তাদের এই অনুরোধে সাড়৷ দিতে 
আমরা সর্বদা প্রস্তুত | কিন্তু সেই সঙ্গে আমি এই সভাকে 
অবশ্যই বলবে! যে, বিকল্প ব্যবস্থার জন্যেও আমরা প্রস্তুত 
রয়েছি | 
«...এটি আমাদের আমলের একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ 
মুহূর্ত। আমি জানি, ভারত ও পাকিস্থান উভয়েই 
ইতিহাসের চৌরাস্তায় এসে দীড়িয়েছে। যুক্তি ও 
প্রকৃতিস্থতার, শান্তি ও সামঞ্জস্তের পথ এখনও উন্মুক্ত 
রয়েছে। যখন আমাদের পুলিন এবং পরে সৈন্যবাহিনী 
অত্যন্ত অস্থবিধার মধ্যেও প্রশংসনীয় সাহসের সঙ্গে 
আমাদের দেশের ভূমি রক্ষা ক'রে চলেছে, তখনও শান্তির 
পথ রুদ্ধ করা হয় নি। কিন্তু এই পথে আমরা একাকীই 
অগ্রসর হ'তে পারি না । বন্ধুত্ব ও শান্তির জন্যে দুজনকেই 
মিলিত হ'তে হবে। 
«আমি একান্তভাবে আশ! করি যে, ফেরবার পথ 
১৯৯ 


আমাদের লালবাহাছুর 
থাকবে না এমন অবস্থার উদ্ভব হবে না এবং ১৩ই এপ্রিল 
তারিখে পাকিস্থান যে প্রস্তাব দিয়েছিল এবং আমরা যা 
গ্রহণ করেছিলাম, সেই প্রস্তাব অনুসারেই পাকিস্থান 
যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হবে |” 

৩০শে এপ্রিল তারিখে শাস্ত্রীজী লোকসভাকে জানালেন 
যে, কচ্ছে যুদ্ধবিরতি ঘটাবার জন্যে বৃটিশ সরকার অগ্রণী 
ইয়েছেন। তবে তিনি সেই সঙ্গে লোকসভাকে এই 
স্থনিশ্চিত আশ্বীসও দিলেন যে, ভারতীয় সংসদ কচ্ছ-সীমান্ত 
সংঘর্ষের ব্যাপারে যে মনোভাব ও নীতি গ্রহণ করেছেন, তা 
থেকে তার সরকার বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হবে না। এরকম 
ভরসা দেওয়ার প্রধান কারণ এই ছিল যে, পাকিস্থানের 
প্রতি ইংলগ্ডের পক্ষপাতিত্ব ও একদেশদশিতা কারও অবিদিত 
ছিল না। লা মে তারিখে শাস্ত্রীজী অল ইণ্ডিয়া 
্যানুফ্যাকৃচারার্স অর্গেনাইজশনের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে 
আয়োজিত এক জনসভায় ঘোষণা করলেন যে, কচ্ছ-সীমান্তে 
পাকিস্থান যে জায়গা অধিকার ক'রে আছে, তা তাকে 
ছেড়ে যেতেই হবে। ওরা মে তারিখে তিনি রাজ্যসভায় 
একটি বিরৃতি দিলেন | তাতে জানালেন যে, গত কয়েকদিন 
যাবৎ কচ্ছ-সীমান্তে বড় ধরনের কোন সংঘর্ষ হয়নি এবং 
পাকিস্থানী ফৌজ আর ভারতীয় ভূমির অভ্যন্তরে অগ্রসর 
হ'তে পারে নি। তিনি একথাও জানান যে, কয়েকদিন 
পূর্বে তিনি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ উইলসনের কাছ 
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থেকে একটি পত্র পেয়েছেন, সম্ভবতঃ অনুরূপ চিঠি 
পাকিস্থানের প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাকেও দেওয়া! হয়েছে। 
এই চিঠিতে উইলসন যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাব 
দিয়েছেন। উইলসন এ বিষয়ে এখনও চেষ্টা চালিয়ে 
ঘাচ্ছেন। তবে শীস্ত্রীজী রাজ্যসভায় এই মর্মে ঘোষণা 
করেন যে, যুদ্ধবিরতির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববর্তী স্থিতাবস্থাও 
ফিরিয়ে আনতে হবে । ৫ই মে তারিখে উইলসন বৃটিশ 
পার্লামেন্টে ঘোষণা করেন যে, যুদ্ধবিরতি ও আপোস- 
মীমাংসার আবহাওয়! প্রস্তুতির অঙ্গরূপে কচ্ছের রান 
অঞ্চলে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে যুদ্ধ যে বন্ধ আছে, 
তা বিশ্বাস করবার ন্যায়সংগত কারণ আছে । এই সময় 
লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতে এলে তীর অভ্যর্থনার জন্যে 
রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত তোজসভায় শান্ত্রীজী বলেন £ 
«আমি একান্তভাবে কামনা করি, সংঘর্ষ যাতে ছড়িয়ে 
না পড়ে, সেই উদ্দেশ্যে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী শান্তিপূর্ণ 
মীমাংসার জন্যে যে চেষ্টা করছেন, তা সফল হবে । এইসব 
সংঘর্ষ ও সংঘাত বাস্তবিকই আমাদের প্রধান লক্ষ্যসমূহ 
সাধনের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করছে। আমাদের প্রধান 
লক্ষ্যদমূহ বলতে আমি আমাদের দেশের অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের কথা বলছি। 
“cae: এই উভয় দেশের অধিবাসীদের অবস্থার প্রকৃত 
পরিবর্তন সাধনের জন্যে ভারত ও পাকিস্থান উভয় দেশেরই 
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তা প্রয়োজন । আমি এটাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে 
করি যে, অর্থ নৈতিক উন্নয়নকে সম্ভব ক'রে তোলার জন্যে, 
সাহস ও সংকল্পের সঙ্গে আমাদের কর্মসূচী ও প্রকল্পগুলির 
অগ্রগতি সাধনের জন্যে, এই ছুই দেশের মধ্যে শান্তি 
চাই।” 

দেশের অখণ্ডত| ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে ভারত সর্বস্ব 
পণ ক'রে যুদ্ধ করতে সর্বদা প্রস্তুত, তবে শান্তিই তার 
কাম্য, কারণ শান্তি ছাড়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি 
অসম্ভব__আগাগোড়া শাস্ত্রীজী এই নীতিই অনুসরণ 
করেন। তাসখন্দে তার জীবননাট্যের যবনিকাপাত পর্যন্ত 
এই নীতিই তিনি অনুসরণ ক'রে গিয়েছিলেন | ৭ই মে 
তারিখে নয়৷ দিল্লীতে রাজ্য তথ্যমন্ত্রীদের যে সম্মেলন হয়, 
তাতেও তিনি বলেন ? 

“যুক্তরাজ্যের প্রধান মন্ত্রী যখন যুদ্ধবিরতির জন্যে 
আমাদের কাছে প্রস্তাব করেন, তখন তাতে আপত্তি করা 
উচিত হবে না ব’লে আমরা মনে করি। আমরা আমাদের 
প্রতিক্রিয়া কি, তা জানিয়ে দিই, তবে আমরা! হুস্পউভাবে 
ব'লে দিই যে যুদ্ধবিরতির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববর্তী স্থিতাবস্থাও 
ফিরিয়ে আনতে হবে ।...এইসব প্রস্তাবে পাকিস্থান যদি 
রাজী না হয় এবং সংঘর্ষ যদি বিস্তৃতি লাভ করে, তবে যে 
অবস্থার AB হবে, তাতে সমগ্র জাতি একমন একপ্রাণ হয়ে 
উঠে দাড়াবে 1” 
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৮ই মে তারিখে পাক-ভারত সীমান্তবিরোধ সম্পর্কে 
সোভিয়েট দেশ নীতি বর্ণনা ক'রে যে বিবৃতি প্রচার কর! হয়, 
তাতে সোভিয়েট সরকার উভয় দেশকে সরাসরি আলাপ- 
আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ মিটিয়ে নিতে বলেন। এতে 
আরও বল! হয়, ভারত বা পাকিস্থানের মধ্যে কোনও 
যুদ্ধ দুই দেশের চরম বিপর্যয় ডেকে আনবে, কোন দেশই 
কাউকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করতে পারবে না। এই 
উক্তির মধ্যে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে যুদ্ধ বাধলে তাতে 
যে বহিঃশক্তিও জড়িয়ে পড়বে, তারই ইঙ্গিত ছিল। 


মার্চ মাসের গোড়াতেই শীস্ত্রীজীর মে মাসে 
সোভিয়েট সফরের কথা স্থির হয়েছিল ।: ৬ই মার্চ ঘোষণা 
করা হয়েছিল যে, ১২ই থেকে ১৯শে মে পর্যন্ত অ্টাহ কাল 
শান্ত্রীজী সোভিয়েট দেশ সফর করবেন। কচ্ছ-সিন্ধু 
সীমান্তে হঠাৎ গোলযোগ বাধায় তাতে সংশয় দেখা 
দিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি 
হওয়ায় ১২ই মে তারিখে সকালে শীস্ত্রীজী সোভিয়েট দেশ 
অভিমুখে যাত্রা করলেন | তীর স্ত্রী ললিতা দেবীও তার সঙ্গে 
গেলেন । সোভিয়েট দেশের সরকার ও জনগণ বহু আগেই 
ভারতের প্রতি বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করেছিলেন, ভারতও 
দৃঢ় করে তা গ্রহণ করেছিল। কিছুদিন পূর্বে মাকিন 
Tage শাস্ত্রীজীকে মাকিন মুলুক সফরের জন্যে আমন্ত্রণ 
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করেছিল, দিনক্ষণও প্রায় স্থির হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু 
সম্ভবতঃ ভিয়েটনাম সম্পর্কে ভারতের নিরপেক্ষ শান্তিপূর্ণ 
নীতির জন্যেই হঠাৎ প্রেসিডেন্ট জনসন এই আমন্ত্রণ 
প্রত্যাহার ক'রে নেন। এ ছিল সমগ্র ভারতীয় জাতির 
প্রতি চরম অসৌজন্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে শান্ত্রীজীর 
সোভিয়েট সফর ছিল যেমন তাৎপর্যপূর্ণ, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ | 


সোভিয়েট ইউনিয়নে যাত্রার প্রাকালে ১১ই মে তারিখে 
আকাশবাণীর এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে শাস্ত্রীজী বলেন £ 

“প্রত্যেকটি বছর যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারত ও 
সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন যে দুঢতর হবে, 
তাতে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নেই । আমি কাল একটি 
শুভেচ্ছা সফরে সোভিয়েট ইউনিয়নের উদ্দেশে রওনা 
হচ্ছি। ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়ন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, বহু 
বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুরূপ । আমাদের মধ্যে কোনো- 
প্রকার ATH নেই 1 বহু ক্ষেত্রে এই ছুই দেশ সহযোগিত৷| 
করছে। এইমাত্র কিছুদিন পূর্বে আমরা ভারত-সোভিয়েট 
অর্থনৈতিক সহযোগিতার দশম বাধিক উৎসব উদ্যাপন 
করেছি। ভিলাই, ans, নেইভেলি, রাচীর ভারী 
নত্রনি্মাণের কারখানা এবং হরিদ্বারের ভারী ইলেক্‌টি ক 
যন্ত্রপাতির কারখান| অর্থনৈতিক সহযোগিতার কতিপয় 
উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত । এই জমকালো তালিকায় Aas 
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বোকারও সংযোজিত হবে। এইসব প্রকল্প ভারত- 
সোভিয়েট বন্ধুত্বের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও স্থায়ী ম্মারকরূপে 
বর্তমান থাকবে । . 2 
“জওহরলালজী বলতেন, “সোভিয়েট ইউনিয়ন আমাদের 
বহু মূল্যবান জিনিস দান করেছে । সেগুলির মধ্যে সর্বাধিক 
মুল্যবান হ’লো সোভিয়েটের বন্ধুত্ব” এই মনোভাবের 
প্রতিধ্বনি করবার চেয়ে আর বেশি কিছু আমি পারি না 1” 


১২ই মে তারিখে শাস্ত্রীজী সন্ত্রীক ও সদলবলে বিমান- 
যোগে সোভিয়েট ইউনিয়নে রওনা হলেন। তাদের বিমান 
মস্কোর ভ্‌নকভে| বিমানবন্দরে পৌঁছলে তাদের বিপুল 
সংবর্ধনা জানানো হলো । তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নের 
সুপ্রীম সোভিয়েটের চেয়ারম্যান মিকোয়ানের সঙ্গেও সাক্ষাৎ 
১ করলেন। এদিন মস্কোয় তার সম্মানে সোভিয়েট প্রধান 
মন্ত্রী কর্তৃক আয়োজিত ভোজসভায় তিনি এক ভাষণ দেন | 
তিনি তার ভাষণে ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়নের ক্রম- 
বর্ধমান বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা, ভারতের জোটনিরপেক্ষতার 
নীতি ও তাতে সোভিয়েট ইউনিয়নের আন্তরিক সমর্থন, 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি, সহাবস্থান ও নিরক্ত্রীকরণের 
নীতিতে উভয়ের গভীর বিশ্বাস ও সহযোগিতা, ভারতের 
অর্থনৈতিক উন্নয়নে সোভিয়েটের উদার ও অকুপণ সাহায্য 
এবং সর্বোপরি ভারতের জনগণের প্রাতি সোভিয়েট জনগণের 
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অকৃত্রিম বন্ধুত্বের কথা উল্লেখ করেন । এই ভাষণে তিনি 
উভয় দেশের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য রয়েছে, 
তার উপরও গুরুত্ব দেন। পরদিন ১৩ই মে তারিখে 
তিনি কোসিগিনের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে আলাপ-আলোচনা 
করেন। তিনি তীর সঙ্গে তিন ঘণ্টা কাল অতিবাহিত 
করেন। পরদিন তিনি মিঃ ব্রেজনেভের সঙ্গেও আলোচন৷ 
করেন। তার সঙ্গে তিনি প্রায় আড়াই -ঘণ্টা কাটান । 
এদিন শাস্ত্রীজী মস্কোর ATA মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ 
দেন। এই সভায় যোগদানের জন্যে আসতে তার 
কিছু বিলম্ব হয়েছিল, সেজন্যে তিনি দুঃখপ্রকাশ ক'রে 
বলেন £ 

“আমার আসতে দেরী হয়ে গেল, সেজন্যে আমি 
ছুঃখিত। মিঃ ব্রেজনেভের সঙ্গে যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচন! 
চলেছিল, তাই এই বিলম্বের কারণ। তিনি আমাকে 
উঠতে দেন নি। Awa গত্যন্তর ছিল না। অতিথি- 
রূপে আমার না৷ বসে থেকে তে| উপায় ছিল না। আমি 
সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের হস্তে বন্দী__ভালোবাসার বন্দী |” 

তিনি তার ভাষণে বলেন £ 

“বিভিন্ন দেশের তরুণদের মনে ও হৃদয়ে কিভাবে 
শান্তির জগৎ গ’ড়ে উঠেছে, তা চাক্ষুষ দেখবার সুযোগ 
পেয়ে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি। এটি একটি প্রশংসনীয় 
পরীক্ষা। বিশ্বের জনগণের মধ্যে শান্তি ও সৌহার্দ্য গ'ড়ে 
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তোলার একমাত্র পন্থা হলো তাদের এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে 
যেখানে তারা তাদের মন ও হৃদয়কে দুনিয়ার সকল দিক্‌ 
থেকে সঞ্চালিত বায়ুপ্রবাহের কাছে উন্মুক্ত করতে পারে 
নিজেদের একত্র করা । আমার বিশ্বাস,এই ধরনের প্রতিষ্ঠান- 
সমূহে বন্ধুত্বের যে বীজ Ge হবে, Gi ভবিষ্যতে গভীরে মূল 
সঞ্চার করতে এবং বুদ্ধি পেতে বাধ্য । তোমরা এখানে 
যেমনটি করো, সেইভাবে যদি দুনিয়ার নেতারা মিলিত হয়ে 
বন্ধুত্বপূর্ণ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে আলাপ-আলোচনা করতেন, 
তবে অধিকাংশ আন্তর্জাতিক সমস্যাই, তা যতোই কঠিন 
হ’ক না কেন, সমাধান সম্ভব হতো! | Coram তোমাদের নিজ 
নিজ দেশের এবং বিশ্বের ভাবী নেতা ; আমি কামনা! করি, 
তোমরা প্রত্যেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের তোরণ থেকে 
প্রত্যেকের নিজ নিজ দেশে বন্ধুত্বের, বিশ্বমৈত্রীর ও মানবিক 
বোঝাপড়ার বাণী বহনে সফল হবে। তোমাদের আন্তরিক 
ও অকৃত্রিম চেষ্টার ফলে এমন এক দুনিয়! Ze হবে, 
যেখানে মানুষ মানুষকে শ্রদ্ধা করবে, যেখানে চামড়ার রং, 
বা রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস মানুষের মধ্যে বিভেদ 
ঘটাতে সমর্থ হবে AY 1” 
" এদিন “মৈত্রী ভবনে’ শাস্ত্রীজী এক মৈত্রী সমাবেশে 
যোগদান 'করেন। এখানে সোভিয়েট মহাকাশচারীদের 
পক্ষ থেকে পাভেল বেলাইয়েফ তাকে সংবর্ধন! জানান, 
মস্কোর একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা 
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তাকে হিন্দী ভাষায় অভ্যর্থনা জানায় এবং সোভিয়েট 
সঙ্গীতশিল্পী রশিদ বেইবুতোফ তাঁকে হিন্দী গান গেয়ে 
শোনান ৷ 

পরদিন ১৫ই মে তারিখে ক্রেমলিন প্রাসাদে শাল্ত্রীজীর 
সংবর্ধনার যে আয়োজন কর! হয়, তাতে শাস্ত্রীজী সোভিয়েট 
প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের ভাষণের উত্তরে একটি হৃদয়গ্রাহী 
ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেন £ 

“সরকারগুলি দেশসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক 
স্থাপনের পথ দৃঢ় করবার কাজে অগ্রণী হ’লেও শেষ বিশ্লেষণে 
দেখা যাবে, এই ধরনের বন্ধুত্বের স্থদুঢতা-সাধন জনগণের 
নিজেদের প্রচেষ্টার দ্বারাই সম্ভব । ভারত ও সোভিয়েট 
ইউনিয়নের জনগণ ইতিপূর্বেই প্রমাণ করেছেন যে, তীর! 
অকৃত্রিম, প্রবল ও স্থস্থায়ী বন্ধুত্বের বন্ধনে নিজেদের আবদ্ধ 
করেছেন | 

“আমাদের এই পারস্পরিক সম্পর্ক কোনপ্রকার সাময়িক 
স্যোগ-সথৃবিধার ভিত্তিতে গঠিত নয়, ত! শান্তির আবহাওয়া 
স্থষ্টি ক'রে এবং শান্তির ক্ষেত্র বিস্তৃততর করার দ্বারাই যে 
মানব জাতির বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষা কর! সম্ভব, এই অকৃত্রিম 
উপলব্ধির ভিত্তিতেই গঠিত হয়েছে । আমাদের এই ঘনিষ্ঠ 
বন্ধুত্ব অন্য কোন দেশ বা অন্য কোন জাতির বিরুদ্ধে 
নিয়োজিত হয়নি। বরং আমাদের উভয় দেশই আন্তরিক- 
ভাবে কামনা করি যে, পৃথিবীর সকল দেশই পারস্পারিক 
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শ্রদ্ধা ও ঘনিষ্ঠ বোঝাপড়ার অনুরূপ মনোভাব নিয়ে পৃথিবীর 
সকল দেশই MATS হ’ক |” 

শান্ত্রীজী মস্কোয় মোট চারদিন ছিলেন। এই সময়ে 
তিনি বিভিন্ন সংস্থা! পরিদর্শন করেন এবং বিভিন্ন সংস্থার 
আয়োজিত সভায় ভাষণ দেন। তিনি লেনিন-সমাধিসৌধে 
গিয়ে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। পুষ্পমাল্যে লেখ! ছিল, 
“ভারতের স্থৃবিশ্বস্ত বন্ধু মহান্‌ লেনিনের উদ্দেশে | নানা 
রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক প্রশ্ন নিয়ে লিওনিদ ব্রেজনেভ, 
আলেক্সি কোসিগিন প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয় সোভিয়েট নেতাদের 
সঙ্গে আলোচনা করেন । তিনি মস্কোর দ্রেন্টব্য স্থানগুলি 
পরিদর্শন করেন। এইভাবে সোভিয়েট রাজধানীর জীবন 
সম্পর্কে অনেকখানি ঘনিষ্ঠ পরিচয় পান। 

১৬ই মে তারিখে তিনি ট্রেনযোগে লেনিনগ্রাদে গিয়ে 
পৌঁছেন। সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিনও 
তীর সঙ্গে যান। লেনিনগ্রাদ সুপ্রাচীন নগরী । একদিন 
তা সেন্ট পিটার্সবার্গ ও পেট্রোগ্রাড নামে রুশ-সাত্রাজ্যের 
রাজধানী ছিল। বিপ্লবের পরে এই নগরী লেনিনের 
পবিত্র নামের সঙ্গে জড়িত হয়ে পরিণত হয় লেনিনগ্রাদ বা 
লেনিননগরে । এই লেনিনগ্রাদই ছিল অক্টোবর বিপ্লবের 
সৃতিকাগার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে এই লেনিনগ্রাদ 
অভূতপূর্ব বীরত্বের জন্যে বিশ্ববিশ্ৰুত হয়েছিল__নাৎসীদের 
দ্বার এই মহানগরী একটানা ৯০০ দিন অবরুদ্ধ ও আক্রান্ত 
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হয়ে থাকা সত্ত্বেও আত্মসমর্পণ করেনি। শীল্্রীজী 
লেনিনগ্রাদের দ্রব্য স্থান ও সংস্থাগুলি পরিদর্শন করেন । 
তিনি লেনিনগ্রাদের প্রতিরক্ষা-যোদ্ধাদের পিস্কারেভে৷ 
স্মৃতিসমাধিক্ষেত্র এবং বিশ্ব-সংস্কৃতির স্থবিখ্যাত সম্পদ্ভাণ্ডার 
“হোর্মতাজ' চিত্রসংগ্রহশীলাও দেখতে যান। ১৭ই মে 
তারিখে তিনি লেনিনগ্রাদের একটি শক্তিশালী বাষ্প- 
টাৰ্বাইন ও হাইডুলিক টার্বাইন উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত 
ধাতু-কারখান। পরিদর্শন করেন । ভারত সহ অন্যান্য বহু 
দেশেই এই কারখান৷ রপ্তানি ক'রে থাকে । শান্ত্রীজী যখন 
এখানে যান, তখন ভারতের জন্যে ২৪টি টার্বাইন সরবরাহের 
ব্যাপারে এই কারখানায় কাজ চলছিল। তাছাড়া, 
এখানে কয়েকজন ভারতীয় বিশেষভ্ঞও উচ্চতর ট্রেনিং 
নিচ্ছিলেন । তাদের কয়েকজনের সঙ্গে শাস্ত্রীজী কথা 
বলেন। ১৭ই তারিখে লেনিনগ্রাদের মেয়র তার সম্মানে 
একটি ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। তাতে তিনি 
বলেন £ 

রা লেনিন অমর হয়ে থাকবেন। যতোদিন 
| পৃথিবীতে দুৰ্বল ও দলিত মানুষ বাস করবে,ততোদিন মানুষ 
লেনিনের বাণী স্মরণ করবে । সকল ভারতীয়ই লেনিনের 
প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে...” 

সোভিয়েট ইউনিয়নে তার এই অষ্টাহব্যাগী সফর- 
কালে তিনি আর যে ছুটি শহরে গিয়েছিলেন, তা হ’লে! 
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ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ ও উজবেকিস্থানের রাজধানী 
তাসখন্দ। ১৭ই মে তিনি বিমানযোগে কিয়েভে 
পৌছেন। কিয়েভ পরিদর্শনশেষে তিনি তাসখন্দে যান। 
এখানে ১৯শে মে তারিখে তিনি জওহরলাল নেহরুর 
ব্যক্তিজীবন ও কর্মজীবন সম্পর্কে এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন 
করেন। তিনি এখানে কারখানা, যৌথখামার এবং 
উজবেক বিজ্ঞান পরিষদের প্রাচ্যবিগ্ভা ভবন পরিদর্শন 
করেন। এই ভবনের প্রধানা হলেন জনৈকা তরুণী 
ভারতবিদ্‌ | তিনি এখানকার কাজকর্মের সঙ্গে__বিশেষ 
করে বাবরের জীবনসংক্রান্ত গবেষণার কাজের সঙ্গে 
শান্ত্রীজীর পরিচয় ঘটান । এখানে মনে রাখা দরকার, * 
ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহরুদ্দিন বাবর ছিলেন 
একদা এই উজবেকিস্থানেরই লোক। শান্ত্রীজী ভারতীয় 
ইতিহাস সম্পর্কে সোভিয়েট প্রাচ্যবিদৃদের পাণ্ডিত্য ও গভীর 
আগ্রহ দেখে মুগ্ধ হন। জারশাসিত রুশ-সাত্রাজ্যের 
অংশরূপে যে উজবেকিস্থান একদ| অত্যন্ত পশ্চাদ্পদ ছিল, 
সোভিয়েট শাসনে তার অগ্রগতি দেখে শাস্ত্রীজী বিস্মিত 
হন। 
১৯শে তারিখে তাসখন্দে তিনি এক সাংবাদিক 
সম্মেলনে ভাষণ দেন। তাতে তিনি তার সোভিয়েট দেশ 
ভ্রমণ সম্পর্কে বলেন £ ৮ 
“শান্তি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই ছিল আমাদের 
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আলোচনার মূল বিষয়। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র যে শান্তিপূর্ণ 
সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ ও অনুসরণ করছে, তার মূল্য ভারত 
উপলব্ধি করেছে। অন্যপক্ষে ভারতের জোটনিরপেক্ষতা- 
নীতির মূল্যও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র উপলব্ধি করেছে। 
জোটনিরপেক্ষতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান হ’লে! ছুই মূল 
নীতি a নিঃসন্দেহে শান্তিকে শক্তিশালী: কর তুলতে 
সাহায্য করবে ।""* 

“অর্থ নৈতিক সমস্যাসমূহের বিষয়েও আমাদের গুরুত্ব- 
পূর্ণ আলাপ-আলোচনা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে 
অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে. যে সাহায্য দিয়েছে, সেজন্যে ভারত 
কৃতজ্ঞ | 

«এই সফর বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ হয়েছে এবং আমাদের 
যে বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতা দেখানো হয়েছে, সেজন্যে সত্যই 
আমি আনন্দিত। লেনিনগ্রাদ, কিয়েভ ও তাসখন্দ সফরকালে 
আমাদের যে স্সেহসৌজন্য দেখানো হয়েছে, GI আমার ও 
আমার স্ত্রীর কাছে চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবে | এই স্মৃতিকে 
আমরা চিরকাল আমাদের মনে লালন করব। সোভিয়েট 
ইউনিয়নের অধিবাসীদের প্রতিও ভারতের অধিবাসীরা . 
অনুরূপ মনোভাব পোষণ করে । তারা মনে করে, এই ছুই 
দেশের মধ্যে সহযোগিতা কেবল এই ছুই দেশের মঙ্গলের 
জন্যে নয়, সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলের জন্য অপরিহার্য ।***৮” 

এঁদিন শীস্ত্রীজীর সোভিয়েট ইউনিয়ন সফরশেষে- 


২১২ 


আমাদের লালবাহাছুর 


একটি ভারত-সোভিয়েট যুক্ত ইস্তাহার প্রচারিত হয়। এ 
সময়ে কচ্ছ-সিন্ধু সীমান্ত নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের 
সংঘর্ষ বেধেছিল, তা alte: বন্ধ থাকলেও নিয়মাফিক যুদ্ধ- 
বিরতি ঘটে নি। কচ্ছ-সিন্ধু সীমান্ত-বিরোধ নিয়ে শাস্ত্রীজী 
কোমিগিনের সহিত সুদীর্ঘ আলোচনা! করেছিলেন । কিন্তু 
এ যুক্ত ইন্তাহারে তার কোনও উল্লেখ ছিল না। 
তাসখন্দে তাসখন্দ সম্পর্কে সাংবাদিকদের কাছে তিনি 
বলেছিলেন £ “আমি তাসখন্দ সফর ক'রে খুবই খুশী হয়েছি 
এবং এই সুন্দর নগরীর বহু লৌককে দেখেছি এবং বহু 
লোকের সঙ্গে আলাপ করেছি । এ দেখ দেখতে আমাদের 
ভারতেরই মতো, আমাদের মধ্যে বহু সাদৃশ্য ও সাংস্কৃতিক 
ঘনিষ্ঠতা আছে বলে মনে হয়। এই রিপাবলিকটি যে 
আরও উন্নতি করবে, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। 
তাদখন্দের অধিবাসীরা আমাকে যে সৌহার্দ্য ও বন্ধুত্ব 
দেখিয়েছেন, তা আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। 
আমি তাদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।” 
শান্দ্রীজা সদলবলে ২০শে মে তারিখে তাসখন্দ 
থেকে দিল্লীতে পৌঁছেন। কিন্তু অদৃশ্য নিয়তি এই 
তাদখন্দ শহরের সঙ্গে শাস্ত্রীজীর জীবনকে এক অবিচ্ছেদ্য 
সূত্রে গেঁথে দিয়েছিল, যার ফলে এই তাসখন্দ ভারতের 
ইতিহাসে একটি অশ্রুদজল আলোকবিন্দুর মতে! চির-উজ্দ্বল 
হয়ে থাকবে | 
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২৭শে মে সারাদেশে জওহরলাল নেহ রুর সপ্তম 
WIR প্রতিপালিত হ’লে! । দিল্লীর রামলীলা-ময়দানে 
এদিন শান্ত্রীজী এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন। তিনি 
এই ভাষণে জওহরলাল নেহ্‌রুর পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে 
উচ্ছ,সিত প্রশংসা করেন এবং শান্ত্রী-সরকার যে নেহরু 
প্রদশিত পথেই অগ্রসর হচ্ছেন, ত| তিনি স্পষ্টভাবে 
বুঝিয়ে বলেন। তিনি বলেন ৪ 

“জওহরলাল নেহরুর অন্যতম প্রধান কীতি হলো 
ভারতকে বিশ্ব-মানচিত্রে স্থাপন করা । তিনি এমন একটি 
বৈদেশিক নীতি গড়ে তুলেছিলেন যা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
নূতন পথ রচনা করেছিল এবং সমগ্র বিশ্বকে একটি নূতন 
পথ দেখিয়েছিল। আমার সাম্প্রতিক সোভিয়েট ইউনিয়ন 
সফরও এ একই শান্তি ও শুভেচ্ছা-নীতিরই ফলশ্র্তি ৷...” 

“আমাদের নীতি হলো জোটনিরপেক্ষতা । আমরা 
প্রাচ্যের বা প্রতীচ্যের কোনও শক্তিজোটে যোগ দিতে চাই 
না। এই নীতিগত সিদ্ধান্ত ছিল জওহরলাল Ewa | 
আমর! যদি আমাদের কোনও শক্তিজোটের সঙ্গে জড়িত 
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করি, তবে আমাদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার বা আমর! 
যা ন্যায়সংগত মনে করি তা করবার স্বাধীনতা থাকবে কিনা 
সে বিষয়ে আমি সন্দেহ পোষণ করি । আজকে নেহ্‌রুজীর 
জোটনিরপেক্ষতার নীতি বহু এশীয় ও আফ্রিকান দেশসমূহে 
গৃহীত হয়েছে এবং সেসব দেশে এই নীতি গভীরে মূল 
সঞ্চার করেছে । আমরা এই জোটনিরপেক্ষতার নীতি 
অনুসরণে অঙ্গীকারবদ্ধ এবং এ বিষয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন 
আমাদের পুরোপুরি সমর্থন করে I++” 

“জওহরলাল নেহরু ছিলেন একজন বিশ্বনাগরিক | 
পৃথিবীর কোন স্থানের মানুষের ছুঃখ-যন্ত্রণা তাকে তীর 
নিজের দেশের মানুষের ছুঃখ-যন্ত্রণার মতোই সমানভাবে 
গীড়া দিত। আমর! আজ এক বিরাট কর্মকাণ্ডে লিপ্ত 
রয়েছি, যা আমাদের পরলোকগত নেতা হৃদয় দিয়ে ভালো- 
বাসতেন__তা৷ হ'লে! আমাদের দেশে দারিদ্র্যের সঙ্গে ও 
বেকারির সঙ্গে যুদ্ধ করা। সাধারণ মানুষের অবস্থার 
_ উন্নতি ঘতোদিন না ঘটে, ততোদিন আমাদের বিশ্রাম নেই। 
আমাদের পরিকল্পনাগুলির জন্যে আমরা যেসব দেশের 
কাছ থেকে খণ ও সাহায্য পেয়েছি, তাদের কাছে আমর! 
কৃতজ্ঞ | কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, আমাদের 
নিজেদের হস্ত শক্তিশালী করতে এবং নিজেদের পায়ে ভর 
দিয়ে দাড়াতে হবে। শীঘ্রই আমাদের এইসব সাহায্য 
ব্যতিরেকেই কাজ করতে হবে । আমাদের যথেষ্ট খাদ্য ও 
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পরিচ্ছদ না থাকতে পারে, কিন্তু তা বলে আমরা অনিদিষট- 
কালের জন্যে অপরের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে পারি 
না। আমর! অন্যদেশের কাছ থেকে খণ ও সাহায্য লাভের 
SI চাপে পড়ে কাজ করব, এটা বাঞ্ছনীয় নয়। 
আমাদের দেশকে আমাদের নিজবলে রক্ষা করার জন্যে 
প্রস্তুত থাকতে হবে, নিজেদের প্রচেষ্টায় গ’ড়ে তুলতে হবে 
নিজেদের দেশকে | এই শিক্ষাই জওহরলাল নেহরু 
আমাদের দিয়েছিলেন 1” 

কচ্ছ-সিন্ধু সীমান্তের অপ্রীতিকর সমস্যা ও অবস্থা 
সম্পর্কেও তিনি এই ভাষণে উল্লেখ করেন এবং এ বিষয়েও 
তিনি যে নেহ রু-পদাঙ্কই অনুসরণ করছেন, তা স্বস্পষ্ট- 
ভাবে বুঝিয়ে দেন। তিনি বলেন £ 

“আমরা একটি স্বাধীন জাতি, সার্বভৌম এর জন- 
সাধারণ। এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য, এবং এজন্যে 
আমর! জওহরলালজীর নিকট বিরাটভাবে খণী, এবং এই 
সত্যটি সর্বজনস্বীকৃত-ও | কেউ এই সত্যকে খর্ব করতে 
পারে না। আজকে আমাদের দেশের সার্বভৌমত্ব ও 
স্বাধীনতা! বিপন্ন হতে চলেছে এবং এই সার্বভৌমত্ব ও 
স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করার স্থবিপুল কর্তব্যের আমরা 
সম্মুখান হয়েছি । আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে তা করা 
আমাদের অবিচল কর্তব্য 1” 

“আপনারা জানেন, কিছুদিন পুর্বে কচ্ছ সীমান্তে 
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পাকিস্থান হানা দিয়েছিল। এই আক্রমণ আমরা সাহস 
ও শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করেছি । যদি যুদ্ধ আমাদের 
উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, তবে আমি নিঃসংশয় যে, তা 
পর্যন্ত করবার মতো শক্তি ভারতের আছে। কিন্ত 
জওহরলাল নেহরু এই উপদেশ আমাদের প্রায়ই দিতেন 
যে যুদ্ধ সর্বদা এড়িয়ে চলা উচিত। এই উপদেশটি 
আমাদের সর্বদা অবশ্যই মনে রাখা দরকার | 

“দ্ধ একটি প্রচণ্ড ধ্বংসাত্মক শক্তি | কিছু কিছু নেতা 
রাজনীতিবিদ ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী যুদ্ধের কথা৷ 
বলতে পারেন । কিন্তু তর! ভুলে যান যে, যুদ্ধে সাধারণ 
মানুষই কষ্ট পায় সবচেয়ে বেশি। আজকের দুনিয়ায় 
কোনও যুদ্ধই স্থানীয় যুদ্ধ থাকে না; তা অনিবার্যভাবে 
বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হ'তে বাধ্য | শান্তির পথ ত্যাগ ক'রে 
যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বার সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে আমাদের বার- 
. বার চিন্তা ক'রে দেখতে হবে। আপনারা সকলেই জানেন 
যে, জওহরলালজী বারবার আমাদের এই শিক্ষা দিয়ে 
গেছেন যে জাতির মর্যাদা শান্তির ও সৌন্রাত্রের পথেই 
রয়েছে। তিনি একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, যখনই 
বিভিন্ন দেশের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেবে, তখনই 
শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তার মীমাংস৷ করা 
উচিত। এই বিশ্বাসের বিষয়ে সমস্ত দেশ তার পশ্চাতে 
ছিল।” 
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FOR কঞ্জরকোটে পাকিস্থান বেশ খানিকটা অঞ্চল 
দখল ক'রে বসেছিল। তাদের বলপ্রয়োগে বিতাড়িত a 
ক'রে শাস্ত্রী সরকার পাকিস্থানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির শর্ত নিয়ে 
আলোচনা করছিল। এতে দেশের একশ্রেণীর লোক 
শান্ত্রীজীর সমালোচনা করছিল এবং তাকে দুর্বল নীতির 
অনুসারী ব'লে প্রমাণ করতে চেয়েছিল। MM এই 
ভাষণে তিনি কেন এই পথ নিয়েছেন এবং এই নীতি যে 
দুর্বলতাপ্রসূত নয়, তা প্রমাণ ক'রে দেখাতে চেষ্টা করেন। 
তিনি বলেন £ 

“এ বিষয়ে আমরা অবিচল যে, কচ্ছের রান ভারতের 
অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং পাকিস্থানের এই অঞ্চলের কোন অংশে 
কোনও দাবি থাকতে পারে না । একথা সত্যি যে, এর 
কিছু অংশ চিহ্নিত কর! হয় নি; অর্থাৎ ঠিক সীমারেখাটি 
মাটিতে চিহ্নিত করা হয় নি। ১৯৬০ সালে এবিষয়ে 
পাকিস্থান ও ভারতের মধ্যে কথাবার্তা হয়েছিল এবং স্থির 
হয়েছিল যে, আরও আলাপ-আলোচনার পর মাটিতে সীমা- 
রেখা চিহ্নিত করা হবে। কিন্তু আমাদের বারবার মনে 
করিয়ে দেওয়! সত্বেও পাকিস্থান ১৯৬০-এর আলোচনা 
অনুসরণ ক'রে আর কিছুই করেনি এবং এখন she সে 
এই অঞ্চলে আমাদের খী্টিগুলির উপর আক্রমণ করেছে। 
পাকিস্থান যদি এ বিষয়ে শান্তিপূর্ণ সমাধান চায়, তবে 
তাকে অবশ্যই বিয়ারবেট ও কঞ্জরকোট সহ কচ্ছের রান 
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অঞ্চল ছেড়ে দিতে হবে, এই প্রস্তাবে আমরা এখন সম্মত 
হ'তে ইচ্ছুক | 

«আমাদের অবস্থাটা সুস্পষ্ট, এ ব্যাপারে আমাদের 
কোন গোপন অভিসন্ধি নেই। আমি তো বলেছি, আমরা 
শান্তিপূর্ণ উপায়ে ব্যাপারটার সমাধান করতে প্রস্তুত। কিন্ত 
আমর! আমাদের মৌল-নীতি থেকে সরে দাড়াতে পারবো 
না। এই ব্যাপারের সমাধানে আমর! দাবি করবো ঘে, 
সমাধানটা দেশের সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে সাগগ্রস্তপূর্ণ 
হওয়া চাই। 

«এখন কথাবার্তা চলছে, কিন্তু এর ফলাফল কি হবে, 
সে সম্পর্কে আমি আগে থেকে কিছু বলতে পারবো না | 
কোন আপস-মীমাংসার জন্যে এখনও কিছু সময় লাগতে 
পারে। আমি যখন রাশিয়া গিয়েছিলাম, তখন ভেবে- 
ছিলাম, ব্যাপারটার মীমাংসা হয়তো! দুয়েক দিনের মধ্যে 
হয়ে যাবে। কিন্তু আরো! অস্থৃবিধা দেখা দিয়েছে এবং 
চুড়ান্ত সমাধান হ'তে এখনও বিলম্ব আছে। যাই হ'ক, 
যদি কোনও সমাধান-সম্ভাবনা দেখা দেওয়ার জন্যে আরও 
কিছুদিন সময় লাগে, আমাদের বর্তমান নীতি আমরা ত্যাগ 
করবে৷ al | অন্যান্য সীমান্ত-সমস্তার সঙ্গে এই ব্যাপারটাকে 
জড়িয়ে ফেলা উচিত হবে না। যেখানেই পাকিস্থানের 
সঙ্গে আমাদের কোনও সীমান্ত সমস্যা আছে, সেখানেই 
আমর! আলাপ-আলোচন! ক'রে একটা সমাধান বের করতে 
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চাই। কিন্তু কচ্ছ সমস্যাটা সম্পূর্ণ আলাদা সমস্তা|। 
অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে নয়, স্বতন্ত্রভাবেই এর সমাধান করতে 
হবে। আমি যখন করাচী গিয়েছিলাম, তখন আমি 
প্রেসিডেন্ট আয়ুবকে বলেছিলাম যে, আমরা অনেক বিষয়ে 
আলাপ করছি, কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হ’লো 
আমাদের ছুই দেশের মধ্যে সীমান্ত-সংঘর্ষের সমস্তা এবং 
এইসব সংঘর্ষের ফলে বহু নিরপরাধ লোক কষ্ট পাচ্ছে। 
এইসব সংঘর্ষ যে আমাদের অবশ্যই বন্ধ কর! দরকার এবং 
আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রধান বিষয়গুলি মীমাংসা! করা 
উচিত, সে বিষয়ে আমার মনোভাব দুঢভাবেই প্রকাশ 
করেছিলাম | প্রেসিডেণ্ট আয়ুব আমার সঙ্গে একমত 
হওয়ায় আমি সন্তন্ট হয়েছিলাম । কিন্তু সেই থেকে 
প্রেসিডেণ্ট আয়ুব এ বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র উল্লেখ করেন 
নি। হয়তো তিনি অন্যান্য ব্যাপারে, সম্ভবত আসন্ন 
নির্বাচনের ব্যাপারে, ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু আজও এ বিষয়ে 
আমাদের মনোভাব VS যে, আমর। নিজেদের মধ্যে 
শান্তিপূর্ণ উপায়ে সীমান্ত-সমস্তাগুলির মীমাংসা করতে চাই | 
আমরা আলাপ-আলোচনা করতে প্রস্তুত, কিন্তু কচ্ছ- 
সমস্যার সঙ্গে তা জড়িয়ে ফেল! উচিত হবে না। আমর! 
যদি Gi করি, তবে সমস্যাটা অনাবশ্যকভাবে আরো জটিল 
হয়ে উঠবে। আমরা সেরকম কোন ব্যাপার এড়াতে চাই। 
আমি তো বলেছি, আমাদের সম্মুখে যে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য 
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রয়েছে, সে সম্পর্কে আমরা অবশ্যই সর্বদা তীব্রভাবে 
সচেতন থাকবো ; আর এই গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যটি হলো 
আমাদের দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করা | 

«প্রেসিডেন্ট আয়ুব যুদ্ধের কথা বলে আসছেন | 
তার ছু-তিনটি সাম্প্রতিক বিরৃতিতে যুদ্ধের ভীতিপ্রদর্শন 
আছে। আমরা তার উত্তরে এ ধরনের কোনও ভাষা 
ব্যবহার করতে বা পাকিস্থানকে যুদ্ধের ভয় দেখাতে চাই 
না | এটা আমাদের মানায় না) এটা প্রেসিডেপ্ট আয়ুবকেও 
মানায় all পাকিস্থানের সংবাদপত্রসমূহ, নেতারা ও 
মন্ত্রীরা যেন ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্বে-প্রচারের অভিযানে 
নেমেছেন। এতে কোন সুফল হবে না, এতে কারও 
কোনও লাভও হবে না। যাই হ’ক না কেন, পাকিদ্ছান 
যদি যুদ্ধের কথা বলতেই চায়, তবে আমর! কেবল এইটুকু 
বলতে পারি যে, আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ- 
রূপে সচেতন আছি এবং যাই ঘটুক না কেন, আমরা সেই 
দায়িত্ব পালন করব । আমি একথা বলতে চাই যে, AS 
প্রকার সম্ভাবনার জন্যেই দেশকে প্রস্তুত থাকতে হবে। 
কোনদিকে ঘটনার মোড় ফিরবে, আমরা তা কেউ বলতে 
পারি all একটি ব্যাপারে আমরা নিঃসন্দেহ এবং সে 
ব্যাপারটা হলে! এই যে, এই দেশে সকল নরনারীকেই 
এই অবস্থার মোকাবিলার জন্যে সাহস ও শক্তি সংগ্রহ 
করতে হবে । আমাদের নগর ও মহানগরগুলিকে রক্ষার 
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জন্যে তৈরি থাকতে হবে। আমাদের আর বোমা ও 
বিমানের ভয় করলে চলবে না৷ । আমার মন এবিষয়ে 
সম্পূর্ণ নিঃসংশয় যে, আমাদের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হওয়ার 
আশঙ্কা যদি বাস্তবে পরিণত হয়, তবে এই দেশের কোটি 
কোটি মানুষ রাতারাতি সৈনিক হয়ে উঠবে। এ কেবল 
রণক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রশ্নই নয়। যদি কোটি কোটি মানুষ 
দেশের যা প্রয়োজন তা মেটাবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে 
কাধে কাধ মিলিয়ে দাড়াবার সংকল্প করে, তবে আমাদের 
শক্তির সীমা থাকবে না। কেবল সৈন্যবাহিনীই কোনও 
যুদ্ধ করে না, যুদ্ধ করে সমগ্র জাতি। সৈন্যবাহিনীর প্রকৃত 
শক্তি নির্ভর করে, জাতি তাদের পেছনে কতোখানি রয়েছে 
তার ওপর, জাতির এঁক্যের ওপর । আমরা অবশ্যই আর 
সাম্প্রদায়িক ও ভাষাগত সমস্তাসমূহ নিয়ে নিজেদের মধ্যে 
বিবাদ করবো না, কারণ তা জাতির শক্তিকে কেবল 
নিঃশেষিত করে 1” 


দেশে অল্প কয়েকদিন থাকবার পরেই শাস্ত্রীজী পুনরায় 
বিদেশযাত্রা করেন। জুন মাসের গোড়ার দিকে তিনি 
রাষ্ট্রীয় সফরে AA যান। এই মাসেই ইংলণ্ডে কমন- 
ওয়েল্থ, প্রধান মন্ত্রী সম্মেলন এবং আলজিয়ার্সে আক্রোণীয় 
শীর্ষ-সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল। তাই ss কানাডা 
থেকে ইংলণ্ড ও ইংলণ্ড থেকে আলজিরিয়া হয়ে দেশে 
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ফিরবেন এইরকম সফরসূচী স্থির হয়েছিল। কানাডা 
যাওয়ার পথে শাস্ত্রীজী ইজিপ্টের রাজধানী কায়রোয় বিমান 
থেকে অবতরণ করেন এবং সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের 
প্রেসিডেন্ট নাসেরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। নাসেরের 
সঙ্গে তার সৌহার্ঘ্যপূর্ণ আলোচনা হয়। প্রেসিডেণ্ট 
নাসের ছিলেন বিখ্যাত কলম্ো-প্রস্তাবের অন্যতম রচয়িতা | 
তাই শীন্ত্রীজীর সঙ্গে নাসেরের আলোচনায় চীন-ভারত 
সীমান্ত-সমস্তা ও এই ছুই দেশের মধ্যে শান্তিস্থাপনের 
প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক ছিল। তাই বিভিন্ন সংবাদপত্রে 
এইরূপ সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, প্রেসিডেন্ট নাসের 
আলজিয়ার্সে আসন্ন আফ্রোশীয় শীর্ষ-সন্মেলনে ভারতের 
প্রধান মন্ত্রী লালবাহাছুর শীস্ত্রীর সঙ্গে চীনের প্রধান মন্ত্র 


. চৌ-এন্-লাইয়ের সাক্ষাৎকার ও বৈঠকের ব্যবস্থা করবেন। 


চীন! সরকারের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনায় ভারতের 
কখনও অমত ছিল না । তবে ভারত আগেই সুস্পষ্টভাবে 
জানিয়ে দিয়েছিল যে, চীন কলমন্বো-প্রস্তাব মেনে না নিলে 
ভারত তার সঙ্গে বৈঠকে বসবে না। অন্যপক্ষে চীনও 
জানিয়েছিল যে, এইরকম কোনও AAAS আরোপ করলে 
চীন বৈঠকে বসতে রাজী নয়। প্রেসিডেণ্ট নাসের এই 
উভয়সমস্তার সমাধান কিভাবে করবেন এবং কিভাবে তিনি 
চৌ-শান্্রী সাক্ষাৎকার ঘটাবেন, তা জানা যায় নি। কারণ, 
ঘটনাচক্রে আলজিয়ার্সে নির্ধারিত আফ্রোশীয় শীর্ষ-সম্মেলন 
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হয়ে ওঠে নি। তাই নাসের সত্যিই যদি এ ধরনের কোন 
পরিকল্পনা করেও থাকেন, তা কার্যকরী হওয়ার সুযোগ 
আসে নি। তবে এই সময়ে ভারতের প্রতি চীনের সদয় 
হওয়ার কথাও ছিল না । ভারতকে জব্দ করবার জন্যে চীন 
যে পাকিস্থানকে কচ্ছ-সিন্ধু সীমান্তে লেলিয়ে দিয়েছিল, তা 
অনুমান করবার যথেষ্ট কারণ আছে। জুনের প্রথম সপ্তাহে 
যখন কচ্ছ-সিন্ধু সীমান্তে কার্যতঃ যুদ্ধবিরতি চলছে এবং 
নানা দেশ এই সীমান্তে পাক-ভারত সংঘর্ষ মিটিয়ে শান্তি- 
স্থাপনের কাজ করছেন, তখন ২রা জুন তারিখে হঠাৎ চীনের 
প্রধান মন্ত্রী চৌ-এন্‌-লাই পাকিস্থানের রাজধানী রাওয়াল- 
পিণ্ডিতে ছুটে আসেন এবং ছু দফায় প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের 
সঙ্গে প্রায় আড়াই ঘণ্টা কাল আলোচন! করেন। হয়তো 
এই ধরনের যুদ্ধবিরতি ও শান্তিস্থাপনের বিরুদ্ধেই তিনি, 
পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই সময়ে ভারতের বিরুদ্ধে চীনের 
frre aera অন্য কারণও ছিল। এশিয়ায় নিজের সর্বময় 
প্রাধান্য বিস্তারের পথে ভারতকে অন্তরায়রূপে দেখেই 
চীন একদিন তার সঙ্গে শক্রতাচরণ শুরু করেছিল এবং 
তার ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে তার অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত 
করতে চেয়েছিল। এশিয়ায় নিরঙ্কুশ প্রাধান্যবিস্তারের 
কাজে আর একটি প্রধান অন্তরায়রূপে সে দেখেছিল 
সোভিয়েট ইউনিয়নকে । তাই সোভিয়েট ইউনিয়নকে 
অন্যতম এশীয় রাষ্ট্রকূপে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করছিল। 
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অথচ সোভিয়েট ইউনিয়নের এক সুবিশাল অংশই রয়েছে 


"এশিয়া মহাদেশে । সোভিয়েট ইউনিয়ন তার এই 


ভৌগোলিক অবস্থার ভিত্তিতেই আফ্রোশীয় সম্মেলনে 
অংশগ্রহণের দাবি জানিয়েছিল। চীন ছিল সোভিয়েট 
ইউনিয়নের এই দাবির ঘোর বিরোধী এবং ভারত ছিল এই 
দাবির উৎসাহী সমর্থক | অন্যান্য বহু আফ্রোশীয় দেশও 
সোভিয়েট ইউনিয়নের এই দাবির সমর্থন করছিল। এ 
বিষয়েও সম্ভবত প্রেসিডেন্ট নাসেরের সঙ্গে শাস্ত্রীজীর 
আলোচনা হয়েছিল । কারণ আসন্ন আফ্রোশীয় সম্মেলনে 
সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ | 

নেহ রুজীর জীবদ্দশাতেই ভারতের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার 
সম্পর্কে চিড় ধরেছিল। ইন্দোনেশিয়া মুসলিমপ্রধান দেশ 
এবং সেখানে চীনা অধিবাসীও কম নয়। ফলে ইন্দো- 


_ নেশিয়ায় পাকিস্থান ও চীনের প্রভাব ছিল স্থপ্রচুর ৷ 


ইন্দোনেশীয় কমিউনিস্ট পার্টি ছিল চীনাপন্থী। ইন্দো- 
নেশিয়ার রাষ্ট্রীয় নেতা ডঃ সোয়েকার্নো এই মুসলিম সাল্প্র- 
দাঁয়িকতা ও চীনা কমিউনিজমের উপর ভর ক'রে নিজেকে 
ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন । wer চীন ও 
পাকিস্থানের প্রতি তীর দরদ ছিল স্বাভাবিক। চীন ও 
পাকিস্থানের সঙ্গে ভারতের বিবাদ থাকায় ভারতের প্রতি 
ইন্দোনেশিয়াও নিজেকে ক্রমেই শক্রভাবাপন্ন ক'রে তুলে- 
ছিল। সম্প্রতি মালয়েশিয়ার সঙ্গে তার বিরোধ এবং সংঘর্ষ 

১৫ ২২৫ 


আমাদের লালবাহাছুর 
বেধেছিল। এই বিরোধে ভারত মালয়েশিয়াকে সমর্থন 
করায় ইন্দোনেশিয়া ভারতের উপর আরও ক্ষিপ্ত হয়ে 
উঠেছিল এবং ইন্দোনেশিয়ায় ভারতবিরোধী আন্দোলন 
ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠেছিল। ১১ই জুন তারিখে ইন্দো- 
নেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সোয়েকার্নে প্রকাশ্যেই ভারত ও 
ভারতের প্রধান মন্ত্রী লালবাহাছুর শাস্ত্রীর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার 
শুরু করেন। এইভাবে চীন, পাকিস্থান ও ইন্দোনেশিয়া 
একটি ভারতবিরোধী চক্র গড়ে CHICA | 

১১ই জুন তারিখে শান্ত্রীজী বিমানযোগে কানাডার 
রাজধানী অটোয়ায় গিয়ে পৌঁছেন। পশ্চিম গোলার্ধে 
এই তার প্রথম আগমন। পুর্ববছরে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
আমন্ত্রণ করেও পরে সে আমন্ত্রণ প্রত্যাহার করেছিল। 
পরে অবশ্য প্রেসিডেণ্ট জনসন তাকে শরৎকালে ওয়াশিংটন 
যাওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন । কিন্তু শাস্ত্রীজীর 
পক্ষে সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। যাই হ’ক, 
কানাডার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক স্বতন্ত্র। দুই দেশই 
কমনওয়েল্থ্‌ভূভ্ত, তাই ছুই দেশের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। 
১২ই জুন তারিখে শাস্ত্রীজী কানাডার প্রধান মন্ত্রী লেস্টার 
পিয়ারসনের সঙ্গে নানা বিষয়ে খোল! মনে আলাপ- 
আলোচন! করেন। সেগুলির মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থজড়িত 
বিষয়গুলিই প্রাধান্য পায়। সেই সঙ্গে তারা নিরন্ত্রীকরণ 
এবং ভিয়েটনামে শান্তিস্থাপন প্রভৃতি বিষয়েও আলাপ 
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করেন। কানাডায় চারদিন অবস্থানের পর শাস্ত্রীজী কমন- 
ওয়েল্থ, সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে ১৫ই জুন তারিখে 
বিমানযোগে লগুনে গিয়ে পৌঁছেন। বিমানবন্দরে 
সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন £ ভিয়েট- 
নামের ব্যাপারে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র বদি আরও বেশি পরিমাণে 
জড়িয়ে পড়ে, তবে জটিলতা৷ আরও বৃদ্ধি পাবে এবং তার 
পরিণতি গুরুতর হ'তে পারে | 

মে মাসের শেষের দিকে এইরকম জনরব সংবাদপত্র- 
সমূহে প্রকাশিত হ'তে থাকে যে, কচ্ছের রানে যুদ্ধবিরতি 
সম্পর্কিত বৃটিশ প্রস্তাবাবলী নিয়ে আলোচনা কার্যত এক 
অচল অবস্থায় গিয়ে পৌছেছে এবং কচ্ছের রান সংক্রান্ত 
পাক-ভারত সমস্য! কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনে 
আলোচিত হ'তে পারে | কমনওয়েলথ, সম্মেলনে কচ্ছ- 
সমস্ত৷ উদ্থাপনের বিষয়ে ভারত প্রতিবাদ জানায় এবং 
কমনওয়েল্থ, সম্মেলনে তা আর করা হয় না । ভিয়েটনাম 
প্রশ্নই তাই কমনওয়েল্থ্‌ সম্মেলনে প্রধান স্থান অধিকার 
করে। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন ভিয়েটনামে 
শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি কমনওয়েল্থ্‌ শান্তি মিশন 
পাঠাবার প্রস্তাব করেন। যদি কমনওয়েল্থের প্রধান 
মন্ত্রীরা তাকে অগ্রণী হওয়ার জন্যে ভার দেন, তবে তিনি 
সোভিয়েট সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্যে মস্কো যেতেও 
প্রস্তুত বলে জানান। কিন্তু ভিয়েটনামে শান্তি স্থাপনের 
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গুরুত্ব সকলে স্বীকার করলেও ভিয়েটনামে শান্তি স্থাপনের 
প্রশ্নে কমনওয়েলথ, সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিরা দ্বিধা- 
বিভক্ত হয়ে যান। একদল প্রতিনিধি এই মিশনে বৃটিশ 
প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বের বিরোধিত| করেন। তীর! বলেন, 
বৃটিশ সরকার ভিয়েটনামে মাকিন হস্তক্ষেপ ও আক্রমণের 
সমর্থক, Yor তীর! যতোক্ষণ এই নীতি পরিহার না 
করেন, ততোক্ষণ মিঃ হারন্ড উইলসনের এইরূপ মিশনে 
নেতৃত্ব করার যোগ্যতা বা অধিকার থাকতে পারে না। শেষ 
পর্যন্ত কমনওয়েল্থ্‌ সম্মেলন একটি মামুলি ব্যাপারে গিয়ে 
দাড়ায় । এঁ সময় পাকিস্থান তিন সপ্তাহ চুপচাপ থাকবার 
পর ১৫ই জুন কচ্ছের রানে আবার আক্রমণ শুরু করে। 
পাকিস্থানী সৈন্য সরদারকোট ও ভিগাকোটের কাছে ছু 
জায়গায় ভারতীয় এলাকায় ঢুকে পড়ে । চীনা প্রধান মন্ত্রীর 
উসকানি এবং ভারতের উপর চাপ দেওয়াই এই আক্রমণের 
লক্ষ্য ছিল মনে হয়। লাদাকের লে অঞ্চলে ভারতীয় 
সৈন্যদের সরবরাহ পাঠাবার জন্যে কাশ্মীরের প্রীনগর-লে 
সড়কটির গুরুত্ব অত্যধিক । ৯ই জুন চৌ-এন্-লাইয়ের 
পাকিস্থান সফরের সময়েই পাকিস্থানী ফৌজ এখানে 
আক্রমণ চালায় | শ্রীনগর-লে সড়ক বিচ্ছিন্ন ক'রে দেওয়াই 
পাকিস্থানের উদ্দেশ্য বলে মনে হয়। ভারত দ্রুত পাল্টা 
ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিন্তু মাকিন যুক্তরাষ্ট্র এতে গৌস! 
হয় এবং লাদাকে লে অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা অক্ষুণর 
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রাখবার জন্যে ভারত যে ব্যবস্থা করেছে, Gi বাতিল করবার 
জন্যে পাকিস্থানের পক্ষ থেকে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের 
উপর চাপ দেয়। ভারত তা না করলে পাকিস্থান নিরাপত্তা 
পরিষদের আহ্বান জানাতে পারে এবং তা৷ জানালে মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র তাকে সমর্থন করবে এমন আভাসও পাওয়া যায়। 
ফলে কানাডা ও ইংলণ্ড সফরকালে শীস্ত্রীজী মোটেই 
নিশ্চিন্ত ছিলেন নাঁ। পাকিস্থান, চীন, ইন্দোনেশিয়া 
প্রভৃতির ক্রমবর্ধমান বৈরিভাব তাকে উদ্বিগ্ন ক'রে 
তুলছিল। তা সত্ত্বেও শাস্ত্রীজী ১৭ই জুন তারিখে 
aie উইলসনের সঙ্গে ভিয়েটনাম প্রশ্নের আলোচনা 
করেন। এদিন সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাকে 
সংবর্ধনা জানানো হয় | 
১৯শে জুন আরও একটি গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা ঘটে। 
আলজিরিয়ার প্রেসিডেন্ট ছিলেন আমেদ বেন বেল! । 
তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতা বলেই বিশ্বে পরিচিত ছিলেন। 
কিন্তু এক সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে হঠাৎ তিনি ক্ষমতাচ্যুত 
ও বন্দী হলেন। কর্নেল বুমেদিয়েনের নেতৃত্বে নূতন 
সরকার গঠিত হলে! । প্রেসিডেন্ট বেন বেলাই আল- 
জিয়ার্সে আফ্রোশীয় সম্মেলনের আহ্বায়ক ও সংগঠক ছিলেন। 
তাই আসন্ন আফ্রোশীয় সম্মেলন নিয়ে সংশয় দেখা দিল। 
কিন্তু আলজিরিয়ার নূতন সরকার পরদিন ২০শে জুন তারিখে 
ঘোষণা করলেন যে, নির্দিষ্ট তারিখেই আফ্রোশীয় সম্মেলন 
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আলজিয়ার্সে শুরু হবে। ইতিমধ্যে ভারত, চীন, 
সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, সিরিয় ও ইন্দোনেশিয়া নূতন 
আলজিরীয় সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল । কিন্তু তখনো! 
বহু দেশ তাকে স্বীকৃতি দিতে ইতস্তত করছিল। এই 
_ অবস্থায় এখন আলজিরিয়ায় আফ্রোশীয় সম্মেলন হ’লে 
তাতে আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশসমূহের সকলের পক্ষেই 
পরোক্ষে হ'লেও নূতন আলজিরীয় সরকারকে স্বীকার ক'রে 
নেওয়া হবে এবং নূতন আলজিরীয় সরকারের মর্যাদা 
বাড়বে। তাই নিদিষ্ট দিনে ও নিদিষ্ট স্থানে আফ্রোশীয় 
সম্মেলন ঘটাবার জন্যে কর্নেল বুমেদিয়েন উৎসাহের সঙ্গে 
উদ্যোগ করতে লাগলেন। এর ঢেউ কমনওয়েল্থ, 
সন্মেলনেও গিয়ে লাগলো! | কিন্তু কমনওয়েল্থ সম্মেলনের 
অন্তর্ভূক্ত ১৩টি দেশ আফ্রোশীয় সম্মেলনে যোগ দেবে নী 
বলে জানালো | এই তেরটি দেশ হলো-__ভারত, সিংহল, 
গান্বিয়া, ঘানা, কেনিয়া, পাকিস্থান, মালয়েশিয়া, মালওয়ি, 
নাইজেরিয়া, সিয়ের| লিওন, তাঞ্জানিয়া, উগাণ্ড ও জাম্িয়! | 
২৪শে জুন থেকে আফ্রোশীয় শীর্ষ-সন্মেলনের প্রস্তুতিপর্ব 
হিসাবে আফ্রোণীয় পররাষ্ট্র-মন্ত্রী বৈঠক শুরু হওয়ার কথা 
ছিল। কিন্তু পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা অধিকাংশই এসে পৌছননি | 
তবে নির্দিষ্ট দিনে ও নির্দিষ্ট স্থানে আফ্রোশীয় সম্মেলন 
হওয়ার জন্যে চীন ও ইন্দোনেশিয়ার উৎসাহ ছিল সর্বাধিক । 
এই ছুই দেশের পররাষ্ট্র-মন্ত্রীরা__চেন ঈ ও ডঃ সুবান্দিও 
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যথাসময়ে এসে উপস্থিত হলেন। ২৪শে তারিখে শাস্ত্রীজী 
লণ্ডনে কমনওয়েল্থ্‌ সম্মেলনে ভাষণ দিলেন। পরদিন 
২৫শে জুন এ সম্মেলন শেষ হলো । ২৬শে জুন তারিখে 
আফ্রোশীয় সম্মেলনের স্ট্যাণ্ডিং কমিটির এক বৈঠকে সর্ব- 
সন্মতিক্ৰমে সিদ্ধান্ত করা হ’লো| যে, ৫ই নভেম্বর পর্যন্ত 
আফ্রোগীয় শীর্ষ সম্মেলন এবং ২৮শে অক্টোবর পর্যন্ত 
আফ্রোশীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বৈঠক স্থগিত থাকবে । এতে 
চীনের সমস্ত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা পণ্ড হ’লো| | লণ্ডন থেকে 
দেশে প্রত্যাবর্তনের পথে শান্ত্রীজী কায়রোতে অবতরণ 
করলেন এবং প্রেসিডেণ্ট নাসেরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা! 

করলেন | 
লণ্ডনে. কমনওয়েল্থ, সম্মেলনে শাস্দ্রীজী ও প্রেসিডেন্ট 
আয়ুব উভয়েই উপস্থিত ছিলেন | এখানে কচ্ছ-সিন্ধু যুদ্ধ- 
বিরতি চুক্তিটিও স্বাক্ষরিত হ'লো। এই চুক্তি অনুসারে স্থির 
হলো কচ্ছের রান-অঞ্চলে ১ল| জুলাই থেকে যুদ্ধবিরতি 
কার্যকর হবে। এদিন থেকে সাত দিনের মধ্যে ভারত ও 
পাকিস্থান নিজ নিজ সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নিয়ে বিগত ১লা 
জানুয়ারি তারিখে যে যেখানে ছিল সেখানে ফিরে যাবে। 
চুক্তি-স্বাক্ষরের এক মাসের মধ্যে উভয় দেশের মন্ত্রী-পর্যায়ের 
বৈঠক বসবে এবং তাতে সীমানা-সংক্রান্ত ব্যাপারে ষ্ঠ 
সমাধান না হ’লে বিষয়টি তিন ব্যক্তি নিয়ে গঠিত একটি 
ট্রাইব্যুনালে সালিসির জন্যে দেওয়া হবে। ভারত সরকার 
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ও পাকিস্থান সরকার একজন ক'রে AAA মনোনীত 
করবেন | তৃতীয় Aer মনোনীত করবেন উভয় সরকার 
মিলিতভাবে । যদি Stal উভয়ে এ বিষয়ে একমত না হতে 
পারেন, তবে তাঁর! রাষ্ট্রপুঞ্জের জেনারেল সেক্রেটারিকে 
তৃতীয় সালিস মনোনয়নের জন্যে অনুরোধ করবেন। এই 
যুদ্ধবিরতি-চুক্তির বিরুদ্ধে দেশে এক শ্রেণীর লোক 
শান্ত্রীজীর সমালোচনা করতে থাকেন। তাদের প্রধান 
আপত্তি হ’লো এই চুক্তির ফলে কচ্ছের এ অঞ্চলকে 
বিবাদীয় এলাকা বলে স্বীকার করে Glen হয়েছে । কিন্তু 
যুদ্ধ ব্যতীত কিভাবে যে এই বিরোধের fife হ'তে 
পারতো! তা-ও তার বাৎলাতে পারেন না। প্রকারান্তরে 
. তীর পাকিস্থানের সঙ্গে পুরোপুরি যুদ্ধের কথাই বলছিলেন | 
কিন্তু পুরোপুরি যুদ্ধ যে কি জিনিস এবং ভারতের উন্নতিশীল 
অর্থনীতির উপর তা যে কি ভয়াবহ চাপ স্থষ্টি করবে, সে 
বিষয়ে তারা সচেতন ছিলেন না। ২রা জুলাই তারিখে 
শান্ত্রীজী বেতারে জাতির উদ্দেশে যে ভাষণ দেন, তাতে 
তিনি এই চুক্তির যৌক্তিকতা ও আবশ্যকতা দেশবাসীকে 
বুঝিয়ে বলেন। দেশকে দ্রুত সমৃদ্ধ ও উন্নত ক'রে 
তোলার জন্যে, তার কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন ও দারিদ্র্য 
দূরীকরণের জন্যে যুদ্ধকে এড়িয়ে চল! যে একান্ত প্রয়োজন, 
তা তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা! করেন । কেবল পাকিস্থানের 
সঙ্গে নয়, চীনের সঙ্গেও জাতির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না ক'রে 
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শান্তিচুক্তি করতে তিনি যে প্রস্তুত, সেকথা তিনি ৭ই 
জুলাই তারিখে হায়দরাবাদে ঘোষণা করেন। পরদিন ৮ই 
জুলাই তারিখে তিনি পাকিস্থানের উদ্দেশে ‘যুদ্ধ নয় phe’ 
করার জন্যে আহ্বান Stal | ১২ই জুলাই তারিখে তিনি 
ধগ্রেসের সংসদীয় দলের কার্ধনির্বাহক কমিটির সভায় বলেন, 
কচ্ছ সম্পর্কে পাক-ভারত বিরোধে যেটি প্রধান সমস্তা তা 
হ’লে| আন্তর্জাতিক সীমানার নির্ধারণ ও তাকে চিহ্কিত- 
করণ। এ সম্পর্কে ভারত পাকিস্থানের সঙ্গে যে চুক্তি 
করেছে, কংগ্রেসের সংসদীয় দলের কার্যনির্বাহক কমিটির 
সভায় তা অনুমোদন করা হয়। 
ভিয়েটনামে ক্রমবর্ধমান মাকিন হস্তক্ষেপের ফলে 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যে একটি বিশ্ব-রণাঙ্গনে পরিণত হ'তে 
পারে, সে বিষয়ে শাস্ত্রীজীর কোনও সন্দেহ ছিল না। 
তাই তিনি কি কানাডায়, কি কায়রোয়, কি ইংলণ্ডে, কি 
ভারতে সর্বত্রই ভিয়েটনামে বৈদেশিক হস্তক্ষেপের বিরোধিতা : 
করছিলেন। ২৫শে জুলাই তারিখে তিনি নিখিল-ভারত 
erm কমিটির অধিবেশনে যে ভাষণ দেন, তাতেও তিনি 
ভিয়েটনামে বৈদেশিক হস্তক্ষেপের নিন্দা করেন। ২৭শে 
জুলাই তারিখে পুনরায় তিনি ভারত ত্যাগ ক'রে বিদেশে 
যান। এবার যান যুগোষ্সভিয়ায় | ৩০শে জুলাই তারিখে 
তিনি মার্শাল টিটো ও যুগোষ্লাত মন্ত্রিসভার সদস্যদের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ভিয়েটনাম সমস্যা এবং কিভাবে 
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ভিয়েটনামে মাকিন হামলা রোধ করা যায় সে সম্পর্কে তাদের 
মধ্যে আলোচনা হয়। ২রা আগস্ট শাস্ত্রীজী যুগোশ্লাভিয়া 
থেকে দিল্লীতে ফিরে আসেন । শাস্ত্রীজী ও মার্শাল টিটো 
যে যুক্ত VA প্রচার করেন, তাতে ভারত ও যুগো- 
শ্লাভিয়ার মৈত্রীবন্ধন যে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে, তার 
সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে | 

২রা আগস্ট তারিখে উগাণ্ডার প্রধান মন্ত্রী মিল্টন 
ওবোটে নয়াদিলী এসে পৌঁছেন । শান্ত্রীজী অন্যান্য 
কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসহ তাকে সম্বর্ধনা জানান। এদিন 
তিনি ওবোটের সঙ্গে ভিয়েটনাম পরিস্থিতি ও আফ্রোণীয় 
দেশগুলির সংহতিবিধানের নানা প্রশ্ন নিয়ে দীর্ঘক্ষণ 
আলোচনা করেন। ওবোটে দশদিনের জন্যে ভারতসফরে 
এসেছিলেন | ৭ই আগস্ট তারিখে শাস্ত্রী-ওবোটে যুক্ত 
ইস্তাহার প্রকাশিত হয়। f 

শান্্রীজী যখন ভারতের প্রধান মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছিলেন, 
তখন অনেকেরই মনে এই সংশয় হয়েছিল যে, এই খর্বকায় 
মানুষটি আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে জওহরলালের 
যোগ্য উত্তরাধিকারী হ'তে পারবেন কি না। কিন্তু কয়েক 
মাসের মধ্যেই আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি যে 
প্রভাব বিস্তার করলেন, তাতে অতিবড় অবিশ্বাসীরও কোন 
সংশয় রইলো না। জওহরলালের শান্তি, সহাবস্থান ও 
জোটনিরপেক্ষতার নীতি যে কতো! সার্থকভাবে তিনি অনুসরণ 
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করছেন, পদে পদে তিনি তার প্রমাণ দিলেন । কিন্তু তার 
চরিত্রের আর একটি দিক্‌ সম্পর্কে তখনো কেউ সচেতন 
ছিল না। এই খর্বকায় শীর্ণপ্রায় মানুষটি যে কী ধাতু 
দিয়ে গড়া, পরবর্তী কয়েকদিনের মধ্যে তার পরিচয় 
মিললো । সমগ্র বিশ্ব মুগ্ধবিম্ময়ে দেখলো কুম্থমের চেয়ে 
স্থকোমল ও বজের চেয়ে সুকঠিন এই মানুষটিকে | 


a 


দিন্ধু-কচ্ছ সীমান্ত চুক্তিপত্রের কালি না শুকোতেই 
পাকিস্থান ভারত আক্রমণের আর এক চক্রান্ত ক'রে বসলো | 
প্রকৃতপক্ষে সিন্ধু-কচ্ছ সীমান্ত বিরোধ নিয়ে যখন আপোসের 
আলোচন! চলছিল, তখনই তলে তলে এই চক্রান্ত চলছিল | 
সিদ্ধু-কচ্ছ সীমান্তে ভারতীয় এলাকা থেকে তারা সৈন্য ও 
পুলিস সরিয়ে নিলে! সত্য, কিন্তু গোলযোগ শুরু করলে! 
কাশ্মীরে । কাশ্মীরের যুদ্ধবিরতি সীমান্ত পার হয়ে গোপনে 
হাজার হাজার সশস্ত্র পাকিস্থানী বেসামরিক পোশাকে 
কাশ্মীরে ঢুকে পড়লো৷। এই অনুপ্রবেশ কিছুদিন ধরেই 
চলছিল। তবে ৫ই আগস্ট তারিখে তাদের অনুপ্রবেশ 
সম্পর্কে কাশ্মীর সরকার প্রথম সংবাদ পেলেন। 

গুলমার্গের দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি অঞ্চলে অনুপ্রবেশ- 
কারীদের একটি বড় দলকে সর্বপ্রথম দেখা যায়। সঙ্গে 
সঙ্গেই অন্ুপ্রবেশকারীদের সন্ধানের জন্যে ব্যবস্থা কর! 
হয়। আমাদের নিরাপভ্রাবাহিনীর সঙ্গে গুলীবিনিময়ের 
পরে অন্ুপ্রবেশকারীর! রাত্রির অন্ধকারে গা টাকা দেয় I 
তারা কিছু পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও গুলীবারুদ ফেলে যায় | 
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তারপর থেকে SY ও কাশ্মীরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে 
অনুপ্রবেশকারীদের বিভিন্ন দলের সংবাদ আসতে থাকে। 
এদের বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থাগ্রহণ করা হয়। গোড়া 
থেকেই অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে যেসব সংঘর্ষ হয়, তাতে 
অনুপ্রবেশকারীদের বহুলোক হতাহত হয় । তারা পালাবার 
সময়ে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র গুলীবারুদ, পোশাক, 
খাবার, ওষ্ধপত্র, কম্পাস, মানচিত্র, ট্র্যাঞ্জিন্টার সেট, 
সংকেতপ্রেরক যন্ত্র প্রভৃতি ফেলে যায়। অনুপ্রবেশ- 
কারীদের অনেকে আবার স্থুযোগ-স্থবিধামতো৷ নিজেদের 
সংঘবদ্ধ করতে থাকে । অনেকে বনে জঙ্গলে আত্মগোপন 
করে, অনেকে যুদ্ধবিরতি-রেখার ওপারে স'রে যায়। 
এইসব অনুপ্রবেশকারীদের লক্ষ্য ছিল সামরিক দিক 
থেকে গুরুত্বপুর্ণ সেতু ও পথঘাট উড়িয়ে দেওয়া, 
সরবরাহকারী গুদামগুলি লুট করা, সামরিক দিক থেকে 
গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ ধ্বংস করা, অগ্নিসংযোগ করা এবং 
রাজনৈতিক নেতাদের হত্যা করা । তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য 
ছিল দ্রুত রাজধানী শ্রীনগরে উপস্থিত হয়ে সেখানে 
গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। ৯ই আগস্ট তারিখে 
কাশ্মীরে কয়েকটি বিরোধী দল যে বিক্ষোভ প্রদর্শনের 
আয়োজন করেছিল, সেই বিক্ষুব্ধ অবস্থার স্থযোগ গ্রহণও 
ছিল এদের উদ্দেশ্য | কিন্তু তাদের এইসকল উদ্দেশ্যই 
নিরাপত্াবাহিনী ব্যর্থ ক'রে দিয়েছিল। তার! শ্রীনগর” 
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বিমানধাটি, বেতার-প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সামরিক ধাটিগুলি 
অধিকার করবার যে পরিকল্পনা করেছিল, তা-ও ব্যর্থ ক'রে 
দেওয়া হয়েছিল। 

বিভিন্ন সুত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং বন্দীদের জিজ্ঞাসাবাদ 
থেকে স্পষ্টই জানা গিয়েছিল যে, বেশ কয়েক মাস 
আগে থেকেই এই অনুপ্রবেশ ও আক্রমণের পরিকল্পন৷ 
পাকিস্থান সরকার করেছিল। এইসব অনুপ্রবেশকারীদের 
শিক্ষা দেওয়ার কেন্দ্র ছিল মুরীতে ( Murree ) | 
পাকিস্থানের দ্বাদশ পদাতিক ডিভিজনের কম্যাগ্ডারের অধীনে 
এই শিক্ষাদান চলছিল। অনুপ্রবেশকারীদের কার্যকলাপের 
উৎসাহদান ও পরিচালনা চলছিল সদা-ই-কাশ্মীর নামে 
একটি গোপন বেতারকেন্দ্র থেকে । এই বেতারকেন্দ্রটির 
অবস্থানস্থল ছিল মজফফরাবাদ থেকে ছু মাইল দূরে খারী 
শহরে । এই বেতারে কাশ্মীরীদের তথাকথিত অভ্যুত্থান ও 
তথাকথিত একটি কাল্পনিক বিপ্লবী-পরিষদের কথাও প্রচার 
করা হচ্ছিল। অনুপ্রবেশকারীরাও কাশ্মীরীদের অভ্যুত্থান 
ও বিপ্লবী-পরিষদের নামে ঘোষিত প্রচারপত্র ও প্রাচীরপত্র 
ব্যবহার করছিল। অনুপ্রবেশকারীরা ছিল পাকিস্থান- 
বাহিনীর তথাকথিত আজাদ কাশ্মীর ব্যাটেলিয়নসমূহের 
লোক। এই ব্যাটেলিয়নগুলিকে পাকিস্থান যুদ্ধবিরতি- 
রেখা বরাবর নিয়োগ করেছিল। অনুপ্রবেশকারীদের 
পরিচালনা করছিল পাক বাহিনীর অফিসাররা । তাদের 
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সাহায্য করছিল তথাকথিত মুজাহিদ ও রাজাকররা | 
অনুপ্রবেশকারীরা রাইফেল, স্টেনগান, হালকা মেসিনগান, 
হাতবোমা, রকেটক্ষেপক যন্ত্র ও নানাবিধ বিস্ফোরক দ্রব্যে 
সজ্জিত ছিল। সংঘর্ষকালে ও পরে সন্ধান চালিয়ে এইসব 
অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম প্রচুর পরিমাণে উদ্ধার করা 
হয়েছিল। অনুপ্রবেশকারীদের গেরিলা যুদ্ধের কৌশলও 
শিক্ষা দেওয়া! হয়েছিল। তারা গোড়ার দিকে কয়েকটি 
সেতুর ক্ষতিসাধন করতে সমর্থ হয়েছিল। তারা গ্রাম- 
বাসীদের উপর নানাভাবে জুলুম করেছিল । তারা 'অনেক- 
গুলি স্কুল, পঞ্চায়েত-ঘর, গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছিল । অনেক 
নিরীহ গ্রামবাসীকে গুলী চালিয়ে হত্যা করেছিল । অনেক 
সময় গ্রামবাসীদের কাছ থেকে খাগ্ভাদি ছিনিয়ে নিচ্ছিল। 
গ্রামবাসীরা তাদের সঙ্গে সহযোগিতা না করায় তারা এইসব 
কাণ্ড চালাচ্ছিল | -১৪ই আগস্ট তারিখে শ্রীনগরের উপকণ্ঠে 
একটি মহল্লায় তারা আগুন লাগিয়ে দেয়। তাতে প্রায় তিনশত 
বাড়ি পুড়ে যায় । অন্ুপ্রবেশকারীরা৷ গোড়ার দিকে জন্মু 
ও কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থানে বিশৃঙ্খল! ও ত্রাসের স্থষ্টি করতে 
চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কাশ্মীর সরকার, নিরাপত্তাবাহিনী 
ও কাশ্মীরবাসীদের চেষ্টায় তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। 
কাশ্মীরে পাকিস্থানের এই আক্রমণ ১৯৪৭ সালের 
পাকিস্থানী কৌশলের ছকেই প্রায় হুবহু হয়েছিল। ১৯৪৭ 
সালে পাকিস্থান সরকার কাশ্মীরে তাদের আক্রমণের দায়িত্ব 
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প্রথমে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিল এবং প্রচার করেছিল যে, 
কাশ্মীরের অধিবাসী উপজাতীয় লোকেরা এই আক্রমণ শুরু 
করেছে। কিন্তু যুদ্ধ যখন পুরোপুরি বেধে গিয়েছিল, 
তখন তার! স্বীকার করেছিল, এ আক্রমণ তারাই করেছে 
এবং পাকিস্থানী বাহিনীই এই যুদ্ধে লড়ছে । এবারও 
পাকিস্থান সরকার এই অনুপ্রবেশের সঙ্গে তাদের যে কোন 
দায়িত্ব আছে, তা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে। তারা 
। সমগ্র বিশ্বজনমতের কাছে এই বলে প্রচার করতে চায় 
যে, যাদের ভারত সরকার অনুপ্রবেশকারী বলছে, আসলে 
তার! কাশ্মীরের বিদ্রোহী জনসাধারণ, এবং কাশ্মীরে যে 
আক্রমণ ও ধ্বংসাত্মক কার্য চলছে, তার পরিচালন! করছে 
কাশ্মীরের এক গুপ্ত বিপ্পবী পরিষদ্‌। এইসব অনুপ্রবেশকারী 
বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আক্রমণ 
চালাতে ও ধ্বংসাত্মক কার্য চালাতে থাকে । বিভিন্ন স্থানে 
ভারতীয় সৈন্য ও পুলিস বাহিনীর সঙ্গে যেসব সংঘর্ষ হয়, 
তাতে অনু প্রবেশকারীদের বহু লোক হতাহত ও বন্দী হয়। 
বন্দীদের মধ্যে কয়েকজন অফিসারও ছিল। বন্দীদের কাছে 
যেসব কাগজপত্র ASA যায় এবং তাদের যেসব জিজ্ঞাসাবাদ 
কর! হয়, তা থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়, পাকিস্থানী 
সৈশ্যবাহিনী এদের তালিম দিয়েছে, অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত 
করেছে এবং এই অনুপ্রবেশ, আক্রমণ ও ধ্বংসাত্মক 
কার্যাবলী পাকিস্থানী সৈশ্যবাহিনীর পদস্থ ব্যক্তিদের দ্বারা 
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পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। অনুপ্রবেশরারীরা যে 
কাশ্মীরের লোক নয়, তা সহজেই প্রমাণ হয় আর একটি 
ব্যাপার থেকে। তাদের অনেকেই কাশ্মীরী ভাষা পর্যন্ত 
জানে না। অন্ুপ্রবেশকারীদের কাছ থেকে যেসব অস্ত্রশস্ত্র 
উদ্ধার কর! হয়, তাতেও পাকিস্থান অর্ডন্যান্ম ফ্যাকৃটরির ছাপ 
ছিল। সুতরাং এ যে কাশ্মীরে পাকিস্থানের স্থপরিকল্পিত 
আক্রমণ তাতে কোনও সন্দেহই থাকে না। পাকিস্থান 
সরকার আশা করেছিল, কাশ্মীরে বহুসংখ্যক সশস্ত্র অনু- 
প্রবেশকারী পাঠিয়ে আক্রমণ ও ধ্বংসাত্মক কার্ষের দ্বারা 
তার! যে বিশৃঙ্খলার স্থষ্টি করবে, সেই বিশৃঙ্খলার স্থযোগে 
কাশ্মীরের জনসাধারণ ভারত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করবে। কিন্ত পাকিস্থানের হিসাবে ভুল হয়েছিল। 
কাশ্মীরের জনসাধারণই সর্বপ্রথম পাকিস্থানী অনুপ্রবেশ 
কারীদের সংবাদ যথাস্থানে পৌছে দিল এবং ভারতও 
অনুপ্রবেশকারীদের প্রতিরোধ ও বিলোপসাধনের কার্ষে 
সোৎসাহে অংশগ্রহণ করলো৷। পাকিস্থান সরকার হিসাবে 
আরও একটি ভুল করেছিল | তারা৷ আশা করেছিল, ভারতের 
উপর পাকিস্থানের এই আক্রমণে ভারতীয় মুসলমানরা 
তাদের সমর্থন ও সাহায্য করবে। কিন্তু কার্যকালে তাদের 
সে স্বপ্নও ব্যর্থ হ’লো । ভারতীয় মুসলমানগণ তাদের 
দেশপ্রেমের জ্বলন্ত পরিচয় দিয়ে আক্রমণকারীকে চূড়ান্ত 
আঘাত হানবার জন্যে অগ্রসর হলেন। 
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কাশ্মীরের সাদিক সরকার পাক অনুপ্রবেশকারীদের 
নিশ্চিহ্ন করবার কাজে দৃঢ়পদে অগ্রসর হলেন। এ বিষয়ে 
কেবল, সৈন্যবাহিনী ও পুলিশবাহিনী নয়, কাশ্মীরের 
মুসলমান, হিন্দু, শিখ সকল অধিবাসীই তাকে সাহায্য 
করতে লাগলেন।. কাশ্মারের ৪৭০ মাইল দীর্ঘ যুদ্ধবিরতি- 
সীমারেখার প্রায় সর্বত্রই ভারতীয় সৈন্যরা ছড়িয়ে পড়লে | 
কাশ্মীরের নানাস্থানে পাক হানাদার ও ভারতীয় জোয়ানদের 
মধ্যে লড়াই চলতে লাগলো! । রাজধানী প্রীনগরের 
উপকণ্ঠেও লড়াই চললো । অনুপ্রবেশকারীর৷ ব্যর্থ হ’লে 
পাকিস্থান যে প্রকাশ্য যুদ্ধেও অবতীর্ণ হতে পারে, এমন 
আভাসও পাওয়া যেতে লাগলো । যুদ্ধবিরতি-সীমারেখ। 
বরাবর পাকিস্থান আরও অধিক সংখ্যায় সৈন্য সমাবেশ 
ক'রে তার জঙ্গী তৎপরতা বৃদ্ধি করলে|। যুদ্ধবিরতি- 
সীমারেখার অপর পার থেকে পাক হানাদাররা আরও নূতন 
নূতন দলে কাশ্মীরে প্রবেশের চেষ্টা করতে লাগলে! | ১৪ই 
আগস্ট তারিখে যে হিসাব পাওয়া গেল, তা থেকে অনুমান 
করা গেল, কাশ্মীরে অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা প্রায় তিন 
হাজার ছয় শত এবং তারা৷ আটটি ব্যাটেলিয়নে বিভক্ত | 
কিন্তু পরে জান! গিয়েছিল, অনু প্রবেশকারীর সংখ্যা ছিল 
আরও অনেক বেশি। 


শাস্ত্রীজী ১৩ই আগস্ট তারিখে জাতির উদ্দেশে ভার 
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শক্তি দিয়ে শক্তির মোকাবিলা করা হবে” নামে বিখ্যাত 
ভাষণটি দেন। তাতে তিনি বলেন £ 
“বন্ধুগণ ! আজ রাত্রিতে আমি আপনাদের কাছে Sy 
ও কাশ্মীরের অবস্থা সম্পর্কে বলতে চাই। বিগত কয়েক 
দিনের ঘটনাবলীতে গভীর চিন্তা ও উদ্বেগের সঞ্চার 
হয়েছে। প্রকৃত কি ব্যাপার ঘটেছে, এবং অবস্থাটা এখন 
কেমন দাড়িয়েছে, তা আমি আপনাদের কাছে সর্বাগ্রে বলব । 
“সপ্তাহখানেক পূর্বে সরকার সংবাদ পেলেন যে, 
পাকিস্থান ও পাকিস্থান-অধিকৃত কাশ্মীর থেকে বেসামরিক 
পরিচ্ছদে সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীর! ুদ্ধবিরতিসীমারেখা! 
অতিক্রম করেছে এবং তার! বিভিন্ন স্থানে ধ্বংসাত্মক 
কার্যকলাপ চালাচ্ছে । এই কয়েকদিনে হানাদাররা সেতু, 
থানা, পেট্রোল ডিপো! প্রভৃতি সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপুর্ণ 
স্থানসমূহের উপর আক্রমণ চালিয়েছে এবং স্পষ্টই বোঝ! 
যাচ্ছে, পাকিস্থান থেকে যারা এই কার্যকলাপ পরিচালনা 
করছে, তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ীই এগুলি তার! করছে। 
এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, এটা হ’লো আমাদের 
দেশের ওপর পাকিস্থানের স্বল্পগ্রচ্ছন্ন সশস্ত্র আক্রমণ এবং 
আক্রমণ হিসাবেই এর মোকাবিলা করতে হবে । দৈন্য- 
বাহিনী ও পুলিশ, আমাদের এই ছুই নিরাপভাবাহিনীই 
এই পরিস্থিতির সঙ্গে দৃঢ়তার সঙ্গে ও কার্যকর ভাবেই 
মোকাবিল! করছে । অনুপ্রবেশকারীরা কোথায় কোথায় 
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রয়েছে, ত নির্ণয়ের জন্যে ক্ষিপ্র ব্যবস্থা গ্রহণ কর! হয়েছে। 
বিভিন্ন স্থানে কতিপয় সংঘর্ষ হয়েছে এবং বহু লোককে 
হতাহত কর! হয়েছে । এ পর্যন্ত ১২৬ জন অনুপ্রবেশকারী 
নিহত হয়েছে । আমাদের নিরাপত্তাবাহিনী ৮৩ জন 
অফিসার ও সৈন্যকে বন্দী করেছে । তারপর অন্যান্য দল- 
গুলিকেও ঘেরাও কর! হয়েছে এবং সেগুলিকে ধরবার 
চেষ্টা চলছে । অনুপ্রবেশকারীদের সাফ করবার কাজ দ্রুত 
অগ্রসর হচ্ছে এবং এইভাবে কাশ্মীরে পাকিস্থানের গোল- 
যোগ স্থষ্টির সাম্প্রতিকতম প্রচেষ্টা ব্যর্থ ক'রে দেওয়া 
হয়েছে । ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্ত ব্যক্তিদের সামান্যতম 
প্রশ্রয়ও দেওয়া হবে না। অবশ্য, কাশ্মীরে আমাদের 
নিরবচ্ছিন্নভাবে সতর্ক থাকতে হবে, কারণ কাশ্মীরে আরও 
গোলযোগ স্থষ্টির সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। 

“পাকিস্থান একদিকে এই ছুক্ষর্মের সঙ্গে তার যোগা- 
যোগ অস্বীকার করছে এবং অন্যদিকে সে নিজেকে অনু- 
প্রবেশকারীদের প্রধান মুখপাত্ররূপে জাহির করছে। 
দুনিয়ার লোকের স্মরণ আছে, ১৯৪৭ সালেও পাকিস্থান 
অনুরূপ অবস্থার স্থষ্টি করেছিল এবং তখনও গোড়ার দিকে 
পাকিস্থান নিজেকে নির্দোষ ব'লে ঘোষণ! করেছিল। পরে 
তাকে স্বীকার করতে হয়েছিল যে, তার নিজের নিয়মিত 
সৈন্যবাহিনী সেই যুদ্ধে জড়িত হয়েছিল | 

“কিছুসংখ্যক লোক বিদ্রোহ করেছে, এইরকম একটা 
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চিত্র গড়ে তোলার চেষ্টা করছে পাকিস্থান । বিপ্লবী 
পরিষদ্‌ ও এ ধরনের বহু কথা তারা বলছে । এ সমস্তই 
পাকিস্থানের আকাশকুস্থম কল্পনা মাত্র। পাকিস্থানী প্রচার 
নির্লজ্জ ও নির্জলা মিথ্যা। জন্মু ও কাশ্মীরের জনসাধারণ 
উল্লেখযোগ্য দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন । পূর্ববর্তী ঘটনাকালে 
পাকিস্থানী হানাদার! কিভাবে লুটপাট ও ধ্বংস চালিয়েছিল, 
তা আজও তাদের মনে আছে।' কাশ্মীরে কোনও বিপ্লব 
নেই, কোন বিপ্লবী পরিষদ্ও নেই। প্রকৃতপক্ষে জন্ম ও 
কাশ্মীরের জনসাধারণ পাকিস্থানের প্রচারকে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করেছে | 

“এখন এইসব অনুপ্রবেশকারী ও তাদের কার্যকলাপ 
আমাদের কাছে অধিকতর গুরুত্বপুর্ণ বিষয় নয়। কারণ, 
তাদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, তা আমাদের 
কাছে সুস্পষ্ট এখন প্রকৃত প্রশ্ন হলো পাকিস্থানের 
সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের প্রশ্ন | 

“গত এপ্রিল মাসে তারা কচ্ছ সীমান্তে নগ্ন আক্রমণ 
চালিয়েছিল। গুরুত্বপুর্ণ প্ররোচনা সত্বেও আমরা অত্যন্ত 
সংযম ও তিতিক্ষার সঙ্গেই কাজ করেছিলাম | অবশ্য, এ 
নি যে, তারা যদি অবিলম্বে তাদের আক্রমণ থেকে বিরত 
না হয়, তবে তাদের নিরস্ত করবার জন্যে আমরা প্রয়োজনীয় 
সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করব। পরে পাকিস্থানের সমগ্র 
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বাহিনীকে ভারতীয় ভূমি ত্যাগ ক'রে সরে যেতে হয়েছিল 
এবং আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক পুর্বাপেক্ষা ভালো হবে 
এই রকম আশা করাই যুক্তিযুক্ত fea | 

“এই অবস্থায় এটা অতীব আশ্চর্যের ব্যাপার যে, 
পাকিস্থান আরও একটি দুঃসাহসিক অভিযানে অগ্রসর 
হবে। এইবার এই ঘটনায় যে পদ্ধতি গ্রহণ ও যে সামরিক 
কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে এক নুতন পৃষ্ঠ- 
পোষকতার, সম্ভবত এক নূতন চক্রান্তের, লক্ষণ দেখ! যাচ্ছে। 
এখন একটি মাত্র সম্ভব সিদ্ধান্তে আমরা পৌছতে পারি 
এবং সেটি হ'লে! এই যে, পাকিস্থান সম্ভবত উত্তেজনাকর 
একটি আবহাওয়া বজায় রাখবার জন্যে ইচ্ছাকৃতভাবেই 
সিদ্ধান্ত নিয়েছে। স্পষ্টতঃ শান্তি তাদের অভিসন্ধিসমুহের 
সঙ্গে খাপ খায় না। Bak এই অবস্থার সঙ্গে আমাদের 
বাস্তব ভঙ্গিতে মোকাবিলা করতে হবে | 

“আমাদের দেশ যেসব বিপদের সম্মুখীন হয়েছে, 
সেগুলি সম্পর্কে সর্বোত্তম উপায়ে আমর! কি ব্যবস্থা গ্রহণ 
করতে পারি, তা আমাদের ভেবে দেখতে হবে । সেই 
সঙ্গে যাতে কোনপ্রকার বেহিসাবের সুযোগ না থাকে, 
* সেজন্য আমাদের মতামতও সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে 
ঘোষণা করতে হবে। | 

“যদি আমাদের দেশের কোন অংশ বলপ্রয়োগের 
দ্বারা অধিকার করবার কোন মতলব পাকিস্থানের থাকে, 
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তবে তাদের আবার চিন্তা ক'রে দেখা উচিত। আমি 
সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, বলপ্রয়োগের মোকাবিলা 
বলপ্রয়োগের দ্বারাই করা হবে, এবং আমাদের বিরুদ্ধে 
কোন আক্রমণকে কখনও সফল হ'তে দেওয়া হবে না। 
আমি আমার কাশ্মারী ভাইবোনদেরও বলতে চাই যে, 
সমগ্র দেশের জনসাধারণ সুদূঢ়ভাবে তাদের পাশে রয়েছেন 
এবং আমাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে যে কোনও ত্যাগ 
স্বীকারে আমর! প্রস্তুত; আমি জানি, যাতে ভারত 
উচ্চশিরে ও তার পতাকা উচ্চ রেখে বেঁচে থাকতে পারে, 
সেজন্যে আজ দেশের প্রত্যেকটি যুবক চুড়ান্ত ত্যাগ 
স্বীকারেও প্রস্তুত । 

“যখন স্বাধীনত| বিনষ্ট হওয়ার শঙ্কা দেখা দিয়েছে, 
যখন দেশের অখণ্ডতা বিপন্ন হয়েছে, তখন একমাত্র কর্তব্য 
হলো-_আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে সেই বিপদের মোকাবিলা 
করা। আমাদের দেশ যে আজ কঠিনতম পরীক্ষার 
সন্মুখীন হয়েছে, Gi আমাদের প্রত্যেককে পরিপূর্ণরূপে 


. উপলব্ধি করতে হবে। বর্তমান মুহুর্তে আমাদের স্থবিশাল 


সীমান্তসমূহে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র দেশরূপে আমাদের দেশের 
অস্তিত্বকে বিস্মিত করবার মতো বহু সৈশ্যবাহিনী মোতায়েন * 
করা হয়েছে। এখন আমাদের সকলকে দৃঢ়ভাবে ও এক্য- 
বদ্ধভাবে প্রয়োজন হ’লে সকল কিছু ত্যাগ করবার জন্যে 
প্রস্তুত থাকতে হবে । স্বাভাবিক সময়ে আমাদের নানারকম 
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ব্যক্তিগত আনুগত্য থাকতে পারে-_বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচী 
সম্পর্কে বিভিন্ন দল ও শ্রেণীর মধ্যে যে অকুত্রিম মতবৈষম্য 
থাকা সম্ভব, সেই নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি আনুগত্য, সেটা 
গণতান্ত্রিক কাঠামোর একটা অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু যখন 
আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হতে চলেছে, 
তখন এইসব আনুগত্যকে সেই চরম আনুগত্যের-_ 
মাতৃভূমির কাছে আনুগত্যের অধীন করতে হবে । আমি 
আমার সমস্ত স্বদেশবাসীর কাছে এই মর্মে আবেদন করতে 
চাই যে, তারা যেন আমাদের এঁক্যকে yer করেন, 
আমাদের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও সংহতিকে কোনপ্রকারে 
fas না করেন। যারাই এর বিপরীত কোন কাজ 
করবেন, তারাই দেশের স্বার্থবিরোধী কাজ করবেন। আমি 
এটা সকলকে অবহিত করতে চাই যে, যদি কেউ 
জাতীয়তাবিরোধী কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করেন, তবে তাকে 
কোনভাবেই বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। 

“আর ছুদিনের মধ্যেই আমরা কয়েক শতাব্দীব্যাগী 
বিদেশী শাসনের পর লব্ধ আমাদের স্বাধীনতার ১৮ বৎসর 
পূর্ণ করব। ভবিষ্যৎ বংশধরের! যাতে স্বাধীনতার মধ্যে 

* বাঁচতে পারে, সেজন্যে ধীর! চেষ্টা করেছিলেন, সংগ্রাম 
করেছিলেন, ছুঃখবরণ করেছিলেন, তাদের সংখ্যা প্রতিটি 
বৎসর যাওয়ার সঙ্গে ক্রমেই কমে আসছে। প্রতি বৎসরই 
আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যে তাদের আনুপাতিক 
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হারবাড়ছে, যাদের কাছে বিদেশী শাসনটা ইতিহাসের পাতায় 
পড়বার মতো একটা বিষয় মাত্র, বিদেশী-শীসন যাদের 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অংশ নয়। এই ব্যাপারটি স্কুল- 
কলেজের ছাত্রসম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সত্য । 
তাঁদের সৌভাগ্য যে, তারা৷ স্বাধীনতার মধ্যে তাদের জীবন 
কাটাচ্ছে; কিন্তু তারা যদি ধরে নেয় যে, এই স্বাধীনতা! 
চিরস্থায়ী অথবা ভুলে যায় যে, স্বাধীনতার মূল্য হ'লো সতত 
সতর্কতা, তবে সেটা খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় হবে। 

“এটা নিঃসন্দেহ যে, আমরা খুবই বিপজ্জনক সময়ের 
মধ্য দিয়ে চলেছি । কিন্তু এই সময়টা বহু স্থমহৎ 
স্থযৌগেরও সময় । আমরা নিজের! এঁক্যবদ্ধ হয়ে এবং 
আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশ্বাম রেখে আমরা আমাদের 
স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করব 
এবং আমরা নিজেরা আমাদের জাতীয় লক্ষ্যসমূহে উপনীত 
হওয়ার জন্যে দৃঢ়পদক্ষেপে অগ্রসর হব ।” 


দুদিন পরে, ১৫ই আগস্ট তারিখে, স্বাধীনতা দিবস 
উপলক্ষ্যে দিল্লীর লাল কেল্লা থেকে তিনি পুনরায় জাতির 
উদ্দেশে ভাষণ দেন। তাতেও তিনি সুস্পষ্টভাবে দৃঢ়তার 
সঙ্গে ঘোষণা করেন, পাকিস্থানের এই নির্লজ্জ আক্রমণ 

প্রতিহত হবে । তিনি বলেন £ 
“মাত্র কয়েকদিন পূর্বে আমর! কচ্ছের রান অঞ্চলে 
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পাকিস্থান কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিলাম । আমরা যথোচিত- 
ভাবেই সে আক্রমণের জবাব দিয়েছি। আমরা এটা 
স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, পাকিস্থান কচ্ছ থেকে 
সম্পূর্ণরূপে সরে না গেলে কোনপ্রকার আলাপ-আলোচনা 
হবে না। সে বিষয়ে আমর! সফল হয়েছি । পাকিস্থান 
PR থেকে সম্পূর্ণরূপে সরে গেছে । কচ্ছে পাকিস্থানের 
কৌন সৈন্যবাহিনী নেই, কোনও পুলিশ নেই, কোন খাটি 
নেই। ভারত এই অঞ্চলের উপর তার সামরিক নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রেখেছে । এই উদ্দেশ্যে একটি চুক্তিও 
স্বাক্ষরিত হয়েছে । ভারত পৃথিবীর কোনও অংশেই শাস্তি 
বিস্নিত. হওয়ার পক্ষপাতী নয়। তাই সে এই চুক্তি গ্রহণ 
করেছে। 

“এমন কি আমরা যখন এই চুক্তি সম্পাদনের জন্যে 
আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছিলাম, তখনই পাকিস্থান কাশ্মীর 
আক্রমণ করেছে । আমি ইচ্ছা করেই “আক্রমণ শব্দটি 
ব্যবহার করছি। কাশ্মীর-অধিকৃত কাশ্মীর থেকে বেসামরিক 
হানাদার! কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ করেছে, এ কথা বলা 
অর্থহীন। এই আক্রমণের পরিপূর্ণ দায়িত্ব পাকিস্থানকে 
নিতেই হবে। এই আক্রমণের ফলে কাশ্মীরে আভ্যন্তরীণ 
বিদ্রোহ ঘটবে, তারা এইরূপ ধারণার উপর নির্ভর করে- 
ছিল। পাকিস্থান কাশ্মীরে গোলযোগ বাধিয়ে তুলতে চায়। 
এই অবস্থায় আলাপ-আলোচনার কোনও স্থযোগ নেই। 
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সে কথা আমরা চিন্তাও করতে পারি না। আমরা কাশ্মীরে 
শান্তি চাই। কিন্তু আমরা যখন আক্রান্ত হয়েছি, তখন 
সরকারের দায়িত্ব হলো বলপ্রয়োগে বলপ্রয়োগের 
মোকাবিল! করা | 
“কাশ্মীরের জনসাধারণ সাহসের সঙ্গে অবস্থার সম্মুখীন 
হয়েছেন। কাশ্মীরের মুসলমান, হিন্দু ও শিখ, সকলেই 
এঁক্যবদ্ধভাবে হানাদারদের প্রতিরোধ করেছেন। তারা 
হানাদারদের বিতাড়িত করতে বদ্ধপরিকর । & fe. এম. 
সাদিকের নেতৃত্বে কাশ্মীর সরকার সাহসের সঙ্গে পরিস্থিতির 
মোকাবিলা করেছেন । আমি কাশ্মীর সরকার এবং আমার 
কাশ্মীরী ভাইবোনদের তাদের বীরত্বের জন্যে অভিনন্দন 
জানাই । আমাদের সকলের পক্ষ থেকে আমি তাদের 
সুনিশ্চিত ক'রে বলতে চাই যে, সমগ্র জাতি তাদের 
পশ্চাতে দৃঢ়ভাবে রয়েছেন এবং আমাদের সমস্ত শক্তি ও 
সম্পদ্‌ রয়েছে তাদের সঙ্গে। আমর! প্রত্যেকটি হানা- 
দারকে বিতাড়িত করব। আমাদের সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী ও 
পুলিশ সাহসের সঙ্গে সীমান্ত রক্ষা করছেন। আমরা 
তাদের কাছে কৃতজ্ঞ | 
«আমাদের একটি বিরাট দায়িত্ব রয়েছে | আমাদের 
মতবিরোধগুলির অবসান করতেই হবে । এখন কোন 
বিক্ষোভ, হরতাল ও আন্দোলনের অবকাশ নেই । আমাদের 
ভৌম অখণ্ডতা যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছে, তা উত্তীর্ণ 
২৫১ 


আমাদের লালবাহাছুর 


হওয়ার জন্যে আমাদের এক্যবদ্ধভাবে অগ্রসর হ'তে হবে | 
যদি দেশের অভ্যন্তরে গোলযোগ চলতে থাকে, তবে আমরা 
এক্যবদ্ধ এঁকান্তিকতার সঙ্গে কিভাবে আমাদের সীমান্ত 
রক্ষা করতে সমর্থ হব ? আমাদের সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা! 
ও দলাদলি এড়িয়ে চলতে হবে | 

“কাশ্মারে য| ঘটেছে, ছুচার দিনের মধ্যে তার অবসান 
না-ও হ'তে পারে। ছু-একদিনের মধ্যে যে হানাদাররা সরে 
যাবে, এমন নয়। এই বিপদ কতোদিন চলবে, তা বলা 
কঠিন। পাকিস্থান বলপ্রয়োগের দ্বারা কাশ্মীর অধিকার 
করতে চায় এবং সম্ভবত এটাকে তারা তাদের একটা 
মর্যাদার প্রশ্ন ক'রে তুলবে। আমাদেরও জাতীয় আত্মমর্যাদা 
রয়েছে ; আমাদের কতিপয় পালনীয় দায়িত্বও রয়েছে। 
আমি স্থনিদিষ্উভাবে ও স্ম্প্টভাবে বলতে চাই যে, 
পাকিস্থানকে কাশ্মীরের এক ইঞ্চি ভূমিও নিতে দেওয়া 
হবে না। 

“আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, প্রত্যেকটি ভারতীয় 
আমাদের এঁক্য ও শাস্তির জন্যে এই আবেদনে কর্ণপাত 
করবেন | আমাদের সীমান্ত আমাদের রক্ষা করতে হবে এবং 
যারা আমাদের উপর অশুভ দৃষ্টিপাত করছে, তাদের সমস্ত 
মতলবই ব্যর্থ করতে হবে। যে পতাকাতলে আজ আমর! 
সমবেত হয়েছি, সেই পতাকার সম্মান আমাদের রাখতে 
হবে। আমর ধ্বংস হয়ে যেতে পারি, কিন্তু আমরা 
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আমাদের মর্ধাদা Fd হ'তে দিতে পারি না। প্রগতি ও 
সমৃদ্ধির পথে ভারতের অগ্রগমন অব্যাহত থাকবে |” 


পরদিন, ১৬ই আগষ্ট, লোকসভায় শাস্ত্রীজী কচ্ছ-সিন্ধ 
সীমান্ত চুক্তি ও কাশ্মীরের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে 
বিরৃতি দেন। কচ্ছ-সিন্ধু সীমান্ত চুক্তি সম্বন্ধে তিনি 
বলেনঃ 
«আমি ইতিপুর্বেই এই সভাগৃহে কতিপয় বিবৃতি 
দিয়েছি। স্মরণ থাকতে পারে যে, কচ্ছের রান অঞ্চলে 
পাকিস্থানের সশস্ত্র অভিযান এবং আমাদের বিরুদ্ধে তাদের 
আক্রমণের ফলে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে সামরিক 
সংঘর্ষের বিপদ্‌ দেখা দিয়েছিল এবং স্বভাবতই এই সংঘর্ষ 
কেবল কচ্ছ-সিন্ধু সীমান্তেই সীমাবদ্ধ থাকত না। আমি 
এই মহান্‌ সভাগৃহে বিগত ২৮শে এপ্রিল তারিখে যে 
Rafe দিয়েছিলাম, তাতে বলেছিলাম যে, সেটি আমাদের 
পক্ষে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ মুহুর্ত ছিল এবং ভারত ও 
পাকিস্থান উভয় দেশই ইতিহাসের একটি চৌরাস্তায় এসে 
াড়িয়েছিল। তখন এবং পরেও আমি এ কথা স্ুস্পষ্ট- 
ভাবেই বলেছিলাম যে, আমরা শান্তির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ 
জাতি, কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা আমাদের দেশের রক্ষা 

বিষয়েও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । 
“সেই সুকঠিন দিনগুলিতে আমরা নানাপ্রকার গুরুত্ব 
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পূর্ণ প্ররোচনার সম্মুখীন হয়েছিলাম। শান্তির সকল 
সেতুকে ভাসিয়ে দিতে এবং ছুই দেশকে সামরিক সংঘর্ষে 
নিমজ্জিত করতে পাকিস্থান সকল কিছু করেছিল। এই 
সামরিক সংঘর্ষের ফল উভয়ের পক্ষেই বিপজ্জনক ছিল। 
অবশ্য, পাকিস্থান সীমান্তের ওদিকে সৈন্যসমাবেশ করায় 
আমরা সীমান্তে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ সহ যে সমস্ত দৃঢ় ব্যবস্থা 
অবলম্বন করেছিলাম, তাতে পাকিস্থান বুঝেছিল যে, 
আক্রমণ ক'রে সে APRA চলে যেতে পারবে না। 

“বর্তমানে কাশ্মীরে যে অবস্থা, দেখা দিয়েছে, আমি 
তার উল্লেখ না ক'রে পারছি না। এটা! একটা নুতন পরিস্থিতি, 
এটি অত্যন্ত ভয়ংকর সম্ভাবনায় পূর্ণ । বেসামরিক পরিচ্ছদে 
কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত বহুসংখ্যক হানাদার যুদ্ধবিরতিরেখা 
অতিক্রম ক'রে চলে আসে এবং গুরুতর ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ 
চালায় । এইসব হানাদারদের সন্ধান করা হচ্ছে এবং 
তাদের সম্পর্কে দৃঢ়হস্তে ও কার্যকরভাবে ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা হচ্ছে। নিহত, আহত ও বন্দীর সংখ্যা বেশ বেশী। 
আমাদের সাহমী নিরাপভাবাহিনী, সৈন্যবাহিনী ও পুলিস 
দুই-ই, উল্লেখযোগ্য বীরত্বের সঙ্গে কাজ করছে। 

“আমি যে ছুটি পরিস্থিতির উল্লেখ করেছি, সে ছুটি 
বিভিন্ন সময়ে উদ্ভুত হয়েছিল এবং পরিপার্থ অনুসারে 
উভয় ক্ষেত্রেই সরকার যথাসম্ভব সর্বোত্তম ব্যবস্থা অবলম্বন 
করেছেন। সংসদের অধিবেশন চলাকালে যে গুজরাট- 
২৫৪ 
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পশ্চিম পাকিস্থান সীমান্ত চুক্তি হয়েছিল এবং যে সম্পর্কে 
আমি এই মহান্‌ সভায় একাধিকবার বিবৃতি দিয়েছি, 
সেই চুক্তিটি সম্পর্কে আমি এই সভাকে বিবেচনা করতে 
অনুরোধ করছি | 

“আমি কি এখন গুজরাট-পশ্চিম পাকিস্থান সীমান্ত 
চুক্তি সম্পর্কে কিছু বিশদ বর্ণনা দিতে পারি? এই সভা 
জানেন, ২৮শে এপ্রিল তারিখে যুক্তরাজ্যের প্রধান মন্ত্রী 
" মিঃ হারল্ড উইলসন কচ্ছ-সিন্ধু সীমান্ত নিয়ে যে পরিস্থিতির 
উদ্ভব হয়েছিল, যে সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ ক'রে 
আমাকে ও প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁকে পত্র লিখেছিলেন । 
তিনি যুদ্ধবিরতির পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন 
এই যুদ্ধবিরতির পর সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নিতে হবে এবং 
১৯৬৫ সালের ১ল! জানুয়ারি তারিখে এখানে যে স্থিতাবস্থা 
ছিল তারই পুনঃগ্রবর্তন করতে হবে এবং তৎপরে ছুই 
সরকারের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলবে । বিগত মার্চ ও 
এপ্রিল মাসে ভারত সরকার পাকিস্থান অরকারের সঙ্গে 
যেসব ব্যর্থ পত্রবিনিময় করেছিলেন, তাতে যে নীতি গৃহীত 
হয়েছিল, এই প্রস্তাবগুলি তার সঙ্গে মূলতঃ সংগতিপূর্ণ 
ছিল। তাই আমি এই নীতিগুলিকে গ্রহণ ক'রে মিঃ 
aie উইলসনকে একটি পত্র দিই। তারপর বিশদ- 
ভাবে সুদীর্ঘ আলাপ-আলোচনা চলে। ভারতে ও 
পাকিন্থানে অবস্থিত যুক্তরাজ্যের হাই কমিশনারগণ এবং. 
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যুক্তরাজ্য সরকারের মধ্যস্থতায় শেষ পর্যন্ত ১৯৬৫ সালের 
৩০শে জুন তারিখে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে একটি 
চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 

“এই চুক্তির প্রধান মূল বিষয় ছিল ? উভয় পক্ষে যুদ্ধ- 
বিরতি এবং যুদ্ধবিরতির পরে সৈন্যবাহিনীর অপদারণ এবং 
১৯৬৫ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখের স্থিতাবস্থার পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠা | এইগুলি সম্পন্ন হ’লে ভারত ও পাকিস্থানের 
মন্ত্রীদের মধ্যে একটি বৈঠক হবে এবং এই রকম বৈঠক যদি 
সীমান্ত সমস্যার সমাধান করতে Al পারে, তবে একটি 
তিনব্যক্তি নিয়ে নিরপেক্ষ ট্রাইব্যুন্যাল গঠিত হবে এবং এই 
টা ইব্যুন্তাল এসব বিষয়ে তদন্ত ক'রে দেখবেন। এইসব 
বিভিন্ন ব্যবস্থার জন্যে চুক্তিতে একটি সময়সূচী নির্দিষ্ট 
ক'রে HSM হয়েছে । কচ্ছের রান থেকে যুদ্ধবিরতির 
সাতদিনের মধ্যে সৈন্য অপসারণ করতে হবে। যুদ্ধবিরতির 
একমাসের মধ্যেই স্বাভাবিক. পুলিস টহলদারী সহ স্থিতাবস্থা 
সম্পূর্ণরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে । মন্ত্রীদের আলোচনা! 
ছুই মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে এবং যুদ্ধবিরতির চার 
মাসের মধ্যে ট্রাইব্যুন্তাল গঠন করতে হবে। 

“এই চুক্তিটি ১৯৫৯ ও ১৯৬০ সালের ভারত-পাক 
সীমান্ত চুক্তিগুলির সঙ্গে সংগতিপুর্ণ । আমি স্মরণ করিয়ে 
দিতে চাই যে, উপরোক্ত চুক্তিগুলি এই সভায় যথাক্রমে 
১৯৫৯ সালের ১৬ই নভেম্বর ও ১৯৬০ সালের ৯ই 
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ফেব্রুয়ারি উপস্থাপিত হয়েছিল এবং সেগুলি সম্পর্কে 
পরলোকগত প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং প্রতি- 
মন্ত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন বিবৃতি দিয়েছিলেন | 

“মাননীয় সদস্যদের স্মরণ থাকতে পারে যে, গত 
অধিবেশনে আমি এই সভায় যে বিবৃতি দিয়েছিলাম, 
তাতে আমি বলেছিলাম, আক্রমণ প্রত্যান্ধত হ’লে এবং 
পূর্ববর্তী স্থিতাবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ’লে তবেই আমরা 
আলাপ-আলোচনায় সম্মত হব। আমি এ-ও বলেছিলাম 
যে, পাকিস্থানকে কপ্জরকোট ছেড়ে যেতে হবে। এ সমস্ত 
স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়েছে। এখন কপ্তরকোটে কোনও 
পাকিস্থানী সৈন্য নেই। বিয়ারবেট ও অন্যান্য যেসকল পয়েন্ট 
তার! দখল করেছিল, সেগুলিও তারা ত্যাগ ক'রে গেছে। 

ন্টহুলদারি সম্পর্কেও ১৯৬৫ সালের ১লা জানুয়ারির 
পরিস্থিতি পুনঃপ্রতিষিত করা হবে। ছুই সরকারের 
কর্মচারীরা এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করছেন। 

“পূর্ববর্তী স্থিতাবস্থা সম্পর্কে আমি দু-একটি কথা 
বলতে চাই। চুক্তিতে ১৯৬৫ সালের ১লা জানুয়ারির 
স্থিতাবস্থ! পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে । সাধারণত বলতে 
গেলে, স্থিতীবস্থা৷ কথাটার মধ্যে একটি নিদিষ্ট সময়ে 
বিদ্যমান অবস্থার সঙ্গে স্সংগতির ধারণা নিহিত থাকে। 
পূর্ববর্ত স্থিতবস্থা পুনঃপ্রতিষ্টার বিষয়ে সম্মত হ'তে গিয়ে 
আমরা নূতন কোন নীতি চালু করি নি। 
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“১৯৬৫ সালের ১লা! জানুয়ারি তারিখে বিভিন্ন বিষয়ের 
প্রকৃত অবস্থা কি ছিল, সে প্রশ্নটা হ’লে বাস্তব অবস্থার 
প্রশ্ন, কোনপ্রকার সার্বভৌম অধিকারের প্রশ্ন নয় । ১৯৬৫ 
সালের এপ্রিল মাসে পাকিস্থান যে আক্রমণ শুরু 
করেছিল, পাকিস্থানের সেই আক্রমণ প্রত্যাহারের জন্যে 
এ অবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা একান্তই প্রয়োজন ছিল। 
Fer তাকাল, যখন সীমান্ত চিহ্চিতকরণ চলছে, স্বল্পস্থায়ী 
হবে। আমি পূর্বেই বলেছি, যদি ব্যাপারটাকে ট্রাইব্যন্তালে 
দেওয়ার প্রয়োজনীয়ত। দেখ! দেয়, এমন কি সে ক্ষেত্রেও 
সবকিছুই নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুসারে হবে। এটা সম্পূর্ণ- 
রূপে MAS যে, দলিলপত্রের প্রমাণ অনুসারেই সীমান্ত 
চিহ্নিত করা হবে এবং তার সঙ্গে কার্যত. যে অন্তবর্তী 
অবস্থা! রয়েছে, তার কোনও সম্পর্ক নেই। 

“চুক্তির একটি বিষয়. নিয়ে নানাপ্রকার মন্তব্য করা 
হয়েছে। সেটি হলো টহলদারির বিষয়। এই প্রাশ্মেও 
১৯৬৫ সালের ১লা জানুয়ারি যে প্রকৃত অবস্থা ছিল তাই 
পুনঃগ্রতিঠিত করতে হয়েছে। যুক্তরাজ্য মধ্যস্থতা! 
করছিলেন। পাকিস্থান সরকার যুক্তরাজ্যের কাছে এই 
দাবী তুলেছিল যে, সে এ দিন কচ্ছের রানে এক ন্থবিস্তুত 
এলাকায় টহলদারি করছিল। 

“কেবল আন্তর্জাতিক সীমান্তের নিকটবর্তী ছোট একটি 
রাস্তায় ছাড়া পাকিস্থানের এই দাবী ভিত্তিহীন ছিল। 
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পাকিস্থানী টহলদাররা নাকি ডিং থেকে স্থরজে যাওয়ার 
সময় এ রাস্তার উপর দিয়ে গিয়েছিল। ডিং ও স্থরজ 
দুটো জায়গাই পাকিস্থানী এলাকায় অবস্থিত। পূর্ববর্তী 
স্থিতাবন্থ৷ পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ভারত অত্যন্ত দৃঢ়তা 
অবলম্বন করেছিল এবং এ অবস্থাটা পূর্ববর্তী স্থিতাবস্থার 
সাম্প্রতিক পুনঃগ্রবর্তনের অংশরূপে স্বীকার ক'রে নেওয়া 
হয়েছিল। অবশ্য, এ কথা আমি সুম্পন্টভাবে ঘোষণা 
করতে বাধ্য যে, এই রাস্তা ব্যবহারের ফলে কৌন 
গ্রকারেই এই রাস্তার উপর পাকিস্থানের অধিকার 
প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না | 

“কচ্ছের রান অঞ্চলের সমস্তটুকুর উপরই ভারতের 
পরিপূর্ণ অধিকার রয়েছে |” 


কচ্ছ-সিন্ধু সীমান্ত সম্পর্কে এই চুক্তি সম্পর্কে 
লোকসভায় প্রবল বিতর্কের স্থষ্টি হয়। বিরোধী পক্ষরা 
বলতে চান যে, এতে ভারতের সার্বভৌম অধিকার 
কু হয়েছে, কারণ পাকিস্থানকে ভারতীয় অঞ্চলে টহলদারির 
অধিকার দেওয়া হয়েছে, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে ভারতীয় 
অঞ্চল থেকে প্রত্যাহার করতে হয়েছে এবং সালিসে তৃতীয় 
পক্ষের প্রবেশের স্থযোগ ও সম্ভাবনা থাকায় তা দেশের 
মর্াদাহানি করেছে | বিরোধী পক্ষগুলি যাই বলুন না কেন, 
শান্তির জন্যে এই চুক্তি যে অপরিহার্য ছিল তা অনস্বীকার্য | 


২৫৯ 


আমাদের লালবাহাদুর 


এই বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি কাশ্মীরের সাম্প্রতিক ঘটনার 
উল্লেখ করেন। তিনি বলেন £ 

“আমার বক্তব্য শেষ করার পূর্বে কাশ্মীর সম্পর্কে 
আমি আরও কিছু বলতে চাই। যে গভীর উদ্বেগে 
মাননীয় সদস্যদের মন ভারাক্রান্ত রয়েছে, আমি ও 
আমার সহকর্মীরা সকলেই সেই উদ্বেগের পরিপূর্ণ 
অংশীদার । মাননীয় সদস্তরা জানেন, সশস্ত্র হানাদারর! 
প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে বেসামরিক বেশে যুদ্ধবিরতিরেখা 
. অতিক্রম করেছে। প্রাপ্ত তথ্যাদি অনুসারে, এইসব 
লোক ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালাবার বিষয়ে পাকিস্থানের 
সৈন্যবাহিনী এবং অফিসারদের বারা বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ- 
প্রাপ্ত । এই অবস্থার সঙ্গে সংগতি রেখে যথোপযুক্ত- 
ভাবেই আমাদের নিরাপত্তাবাহিনী এইসব হানাদারদের 
বিরুদ্ধে ব্যবন্থা গ্রহণ করছে। বন্দীরা যেসব বিবৃতি 
দিয়েছে, তা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, পাকিস্থান 
কর্তৃপক্ষের অনুমোদন অনুসারেই এইসব কার্যকলাপের 
পরিকল্পন। ও পরিচালনা কর! হয়েছে। 

“কাশ্মীরে অবস্থা সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন রয়েছে। এমন 
কি স্থানীয় জনসাধারণের সাহায্যে হানাদারদের সন্ধান কর! 
চলেছে। সমস্ত হানাদারকে ধরতে কিছু সময় লাগতে 
পারে, তবে কাজ সন্তোষজনক ভাবেই চলেছে। কাশ্মীরের 
সরকার ও জনসাধারণ এই বিপদের মোকাবিলা করবার SCD 
২৬০ 
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সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত রয়েছেন। কাশ্মীরের জনসাধারণ যে 
সাহস দেখিয়েছেন, এবং জি. এম. সাদিকের উল্লেখযোগ্য 
AMS FY ও কাশ্মীরের সরকার যে সাহস ও দৃঢ়তা 
দেখিয়েছেন, আমি সেজন্য তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। 

“আমাদের সম্মুখে কঠিন সময় আসছে, কিন্তু সাহস ও 
দৃঢসংকল্পের সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যতের সম্মুখান হ'তে হবে। 
স্বাধীনতার মূল্য একবারে চুকিয়ে দেওয়া যায় না, মূল্য 
ক্রমাগতই দিতে হয় । সমগ্র দেশকে এর মূল্য দেওয়ার 
জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে । সরকারের সম্পর্কে বলা যায়, 
এই অবস্থায় যথাসম্ভব সর্বোভম পন্থায় কি কচ্ছের। ক্ষেত্রে, 
কি কাশ্মীরের ক্ষেত্রে, আমরা উদ্ভূত পরিস্থিতির সম্মুখীন 
হয়েছি। ভবিষ্যতেও সরকার তাই করবেন। কিন্তু এই ' 
সভার শক্তিশালী সমর্থন পেলে তাদের হস্ত আরও শক্তিশালী 
হয়ে BHA | 


পাকিস্থান সরকার গোড়ার দিকে কাশ্মীরে তার এই 
হানাদারির দায়িত্ব অস্বীকার করলেও এবং এ ব্যাপারটাকে 
কাশ্মীর উপত্যকার জনগণের অভ্যুত্থান বলে প্রচার করতে 
চেষ্টা করলেও, কাশ্মীরে হানাদাররা যখন দলে দলে হতাহত 
ও বন্দী হতে লাগলো, তখন আর দে স্থির থাকতে পারলো! 
ন|। আগস্টের তৃতীয় সপ্তাহে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর 
হাতে ৮ শতেরও বেশী হানাদার নিহত Vea নিরাপতা 
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বাহিনীর লোকেরা যে ৩৫৭টি মৃতদেহ উদ্ধার করেছে, 
তার মধ্যে পাক সৈম্যবাহিনীর ৬ জন অফিসারের Torres 
পাওয়া গেল। যে ৯১ জন হানাদার বন্দী হয়েছিল, তাদের 
মধ্যে পাক বাহিনীর লোকও ছিল। সুতরাং নির্লজ্জ মিথ্যা 
ভাষণ দিয়ে কাশ্মীরে পাকিস্থান তার দুঙ্ধার্যের বোঝাকে 
আর গোপন করতে পারলো না । ফলে ১৯৪৬ সালের মতেই 
ধীরে ধীরে তার ছদ্মবেশ সে খুলে ফেলতে লাগলে৷ | 
পাকিস্থানের সব সীমান্তেই সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। 
তারা কারগিল অঞ্চলে যুদ্ধবিরতি সীমারেখা অতিক্রম ক'রে 
ঘটি স্থাপন করলো, ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী কারগিলে 
কয়েকটি পাক ঘাঁটি পুনরধিকার করলেও পাকিস্থানের 
এইভাবে যুদ্ধবিরতি রেখা অতিক্রম যে যে-কোন মুহুর্তে 
বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে, যে বিষয়ে কোনও সন্দেহ রইলো! 
না। এখন কি ১৮ই আগষ্ট তারিখে রাষ্ট্রপুঞ্জের 
সেক্রেটারি-জেনারেল উ থান্ট কারগিল অঞ্চলে পাকিস্থানের 
এই যুদ্ধবিরতিরেখ৷ লঙ্ঘনকে খুবই গুরুতর ব্যাপার বলে 
গণ্য করলেন। ১৭ই আগস্ট তারিখে বৃটিশ ব্রডকাস্টিং 
কর্পোরেশন কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে বল! হলো যে, 
কাশ্মীর সম্পর্কে মাকিন পররাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে আলোচনার 
জন্যে একজন প্রবীণ বিশেষজ্ঞও ওয়াশিংটনে গিয়েছেন | 
এ খবরে বল! হয়েছে যে, বৃটিশ ও মাকিন Teng 
কাশ্মীরের পরিস্থিতিতে খুবই উদ্বিগ্ন হয়েছেন। কেবল 
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পশ্চিম সীমান্তেই নয়, পাকিস্থান পূর্ব সীমান্তেও দৈন্য 
সমাবেশ করতে লাগলো । ২০শে আগস্টের একটি খবরে 
জানা গেল, ৫ই আগস্ট থেকে কাশ্মীরে যে সব ঘটনা 
ঘটেছে, সে সম্পর্কে রাষ্্রপুপ্জের সেক্রেটারি-জেনারেল 
Sas একটি বিবৃতি দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পাকিস্থান 
ও তীর বন্ধুদের চাপে প'ড়ে তিনি অন্তত কিছুদিনের মধ্যে 
এই বিবৃতি প্রকাশ করবেন না ব'লে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। 
সংবাদে আরও জানা গেল, আগস্টের তৃতীয় সপ্তাহের 
গোড়ার দিকে উ থাণ্ট তার এই বিবৃতি প্রকাশ করতে 
চেয়েছিলেন। উ থাণ্ট এই বিবৃতি প্রকাশে বিরত থাকায় 
পাকিস্থানকে প্রকারান্তরে তার হীন কার্যে উৎসাহই দেওয়া 
হলো । কারণ কাশ্মীরে রাষ্ট্রপুঞ্জের পর্যবেক্ষক দলের 
অধিনায়ক জেনারেল নিম্মো যে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন, 
তাতে তিনি এই দুন্ধৰ্মের জন্যে পাকিস্থানকেই সরাসরি দায়ী 
করেছিলেন। স্থতরাং উ থাণ্ট কোন বিবৃতি দিলে তাতে 
পাকিস্থানকে দোষী ঘোষণা না ক'রে উপায় ছিল না। 
কিন্তু পাকিস্থানের পৃষ্ঠপোষক ইঙ্গমাকিণ গোষ্ঠা সম্ভবত 
এই ব্যাপারটাকে ভালোচক্ষে দেখেন নি। তাই উ থাণ্টকে 
চেপে যেতে হয়েছিল। কিন্তু সেদিন যদি উ থান্ট 
পাকিস্থানকে এ বিষয়ে সতর্ক কারে দিতেন, তবে পাকিস্থান 
হয়তে| ভারত আক্রমণের দুঃসাহস করতো না! 
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কাশ্মীরে খন এই রকম গোলযোগ চলছিল, তখন 
২৩শে আগস্ট তারিখে স্বতন্ত্র দলের নেতা বর এম. আর. 
মাসানি শাস্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। 
এই প্রস্তাবে চারটি বিষয় মুখ্যত স্থান পায়। এক, : 
ভারত-পাক সম্পর্ক ও বৈদেশিক নীতি; ছুই, আভ্যন্তরীণ 
অর্থনীতিতে বহুমুখা সংকট ; তিন, বৈদেশিক মুদ্রার্জনে 
সংকটজনক পরিস্থিতি ; চার, চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | 

২৬শে তারিখে শান্ত্রীজী অনাস্থা প্রস্তাবের উত্তরে ভাষণ 
দেন। তার এই ভাষণে তিনি আসন্ন চতুর্থ পঞ্চবাৰিক 
পরিকল্পনার উপরেই বেশি গুরুত্ব ও সময় দেন। কারণ, 
এই বিষয়ে বিরোধীরাও সর্বাধিক সমালোচনা! করেছিলেন | 
শান্ত্রীজী বলেন £ 

“আমাদের কর্মনীতিসমূহের বিরুদ্ধে প্রধান আক্রমণ 
হলো এই যে, আমর! একটি বিরাট পরিকল্পনা করেছি, 
এবং এই পরিকল্পনা আমাদের পক্ষে বহু অন্থবিধার স্থষ্টি 
করবে। এই সভা এ বিষয়ে অবহিত যে, আমাদের 
স্বাধীনতা! লাভের অল্প পরেই আমাদের দেশের অর্থ নৈতিক 
উন্নয়নের বিষয়ে আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হয়েছিল। 
স্বভাবতই এট! ছিল সরকারের পক্ষে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান 
' কৰ্তব্য এবং আমরা এ বিষয়ে যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে 
মনোযোগ দিয়েছি ।'*আমাদের সমস্যা হ’লো এই যে, 
আমাদের প্রয়োজন অত্যধিক । আমরা ্ুদীর্ঘকাল দাসত্ব- 
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বন্ধনে আবদ্ধ ছিলাম এবং আমাদের অবস্থাটা অত্যন্ত 
শোচনীয় ছিল, কারণ আমরা যেদিকে, যেখানে তাকিয়েছি, 
সেখানেই দেখেছি আমাদের দেশ অত্যন্ত পশ্চাদ্পদ__তা! 
সে রাস্তাঘাট হোক, বন্দর হোক, রেলপথ হোক, বৈদ্যুতিক 
শক্তি হোক, খনি হোক, কি অন্য যে কোন ক্ষেত্রে হোক, 
সকল দিকেই আমরা দেখি, আমরা পশ্চাদ্পদ। কিন্তু 
ঘটনাপ্রবাহকে আমাদের ধরে ফেলতে হবে। আর 
সেজন্যে আমাদের এটাও উপলব্ধি করতে হবে যে,আমাদের 
প্রয়োজনীয় সহায়-সম্পদের সন্ধান চাই। যদি আমাদের 
প্রয়োজন অত্যধিক হয়, তবে আমরা কি করব ? আমাদের 
সেইসব প্রয়োজন মেটাতে হবে এবং বস্তুত আমরা যে 
পরিকল্পনা করেছি, তা আমাদের প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে 
অত্যন্ত কম । কি রাজ্য সরকারগুলি, কিংবা বলতে পারি, 
কি সংসদের সদস্যরা, অন্যরা, সকলেই চান, দেশে যে 
অভাব রয়েছে, তা দূরীকরণের জন্যে বিভিন্ন কাজ করতে ও 
বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোক। এতে আমাদের 
পরিকল্পনাকে বৃহত্তর করতে হয়েছে এবং এই অবস্থাতেই 
পূর্ববর্তী পরিকল্নাগুলি যে গতিবেগ স্থষ্টি করেছে, তার 
সঙ্গে পা মিলিয়ে চলবার জন্যেও আমাদের বৃহত্তর পরিকল্পনা 
করতে হয়েছে। আর আমরা যদি ত! না করি, তবে 
আমাদের অর্থনীতিতে যে অচল অবস্থা দেখা দেবে,তার শেষ 
পরিণতি হবে আমাদের দেশের জনসাধারণের দুঃখ ও দৈন্য | 
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“আমি বলেছি, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের বৃহত্তর 
_ পরিকল্পনা না ক'রে উপায় নেই, কারণ দেশ তা চায় এবং 
দেশের প্রচণ্ড পরিবর্তন ও বিরাট উন্নয়ন প্রয়োজন । এ- 
বিষয়ে আমি নিঃসংশয় যে, আমাদের দেশের শিল্পপতিরাও ' 
বৃহত্তর পরিকল্পনা চান। তবে তারা বিদেশ থেকে ক্রমাগত 
অধিকতর পরিমাণে সাহায্য ও সহায়তা পাওয়ার উপর 
নির্ভর করবার পক্ষপাতী । অবশ্য, আমর! এই নীতি গ্রহণ 
করতে পারি না, কারণ আমাদের ক্রমাগত অধিকতর পরিমাণে 
নিজেদের উপরই নির্ভর করতে হবে। এর দ্বার আমি 
বলতে চাইছি না যে, আমাদের বিদেশ থেকে সাহায্য ও 
সহায়তার প্রয়োজন নেই । আমাদের চরম লক্ষ্য হলে! 
বিদেশ থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের পরিমাণ অমাদের কমাতে 
হবে। বস্তুত, প্ল্যানিং কমিশন আরো অনেক বড় 
পরিকল্পনার প্রস্তাব করেছিলেন ; বিভিন্ন কমিটি এ বিষয়ে 
আলোচনা করেন এবং প্রথমে ২৭০০০ কোটি টাকার এবং 
পরে ২৪০০০ কোটি টাকার একটি পরিকল্পনা গ্রহণের 
পরামর্শ দেওয়া হয়। 

“এমন কি ৩০০০০ কোটি টাকার পরিকল্পনা! গ্রহণের 
পরামর্শও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সকল দিক্‌ বিবেচনা 
ক'রে আমর! অনুভব করেছি যে, আমাদের সহায়-সম্পদের 
-দিকটাও অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে । নিছক আদর্শবাদী 
হওয়ায় কোন লাভ নেই। কোনও পরিকল্পনা গ্রহণের 
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পর্বে আমাদের ভেবে দেখতে হবে, আমাদের সহায়-সম্পদ্‌ 
কি, দেশ ও বিদেশ থেকে আমাদের পক্ষে কি পরিমাণ 
সহায়-সম্পদ্‌ সংগ্রহ করা সম্ভব। বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্য 
মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনায় আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, 
রাজ্যে যে প্রয়োজনীয় সহায়-সম্পদ্‌ পাওয়া যাবে, তা ভারা 
গ্রহ করতে পারবেন এবং কেন্দ্ৰও প্রয়োজনীয় সহায়- 
সম্পদ সংগ্রহ করতে সমর্থ হবেন। তাই এই অবস্থায় . 

২১৫০০ কোটি টাকায় সকলে সম্মত হই | 
«অবশ্য, একথা আমি অবশ্যই বলব যে, সহায় 
সম্পদের অবস্থা কি, সে বিষয়ে আমাদের সর্বদা নজর 
রাখতে হবে এবং যদি আমরা দেখি যে, প্রয়োজনীয় সহায়- 
সম্পদ্‌ সংগ্রহ করা যাচ্ছে না, তবে অবস্থাটা! আমাদের 
পুনবিবেচনা ক'রে দেখতে হবে। আমি মনে করি ন! 
যে, এইরকম কোন অবস্থা দেখা দেবে, তরু আমি বলব 
যে, আমাদের প্রয়োজনীয় সহায়-সম্পদ্‌ অবশ্যই সংগ্রহ 
করতে হবে | কিন্তু কি রাজ্য সরকারসমূহ, কি কেন্দ্র, যদি 
ত| করতে অসমর্থ হন, তবে আমাদের অবস্থাটা আমাদের 
অতি সতর্কতার সঙ্গে পুনবিবেচনা ক'রে দেখতে হবে। 
বস্তুত, প্রতি বছর বাজেট উ্থাপনের সময় সহায়-সম্পদের 
অবস্থা! কি, তা সযত্বে পরীক্ষা ক'রে দেখা হবে। এটা 
আবশ্যক যে, আমাদের নূতন নূতন সহায়-সম্পদ্‌ ও সম্পদের 
উৎস সন্ধান করতে হবে। আমাদের সরকারী প্রকল্পগুলি 
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থেকে যে আয় হবে, আমরা তা থেকেও অর্থ সংগ্রহের 
চেষ্টা করব। অর্থ সঞ্চয় করা হবে। এইসব ব্যাপার 
প্রয়োজনীয় সহায়-সম্পদ্‌ সংগ্রহে সাহায্য করবে । 

“অবশ্য, আমি মনে করি যে, আমরা নিশ্চয়ই করের 
দিক্‌ থেকে নূতন নূতন পথের সন্ধান পেতে পারব | 
অবশ্য, অনেক ক্ষেত্রে, যদি কোন করভার চূড়ান্ত অবস্থায় 
এসে পৌঁছে, এবং তা যদি লাভজনক না হয়, তবে 
আমাদের এই অবস্থা পুনর্বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে । 
আমাদের এটা বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে, কারণ আমর! 
চাই আমাদের পরিকল্পনার জন্যে অর্থ ও সহায়-সম্পদের 
নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ । অথচ কর-স্থাপনের জন্যেই কর 
স্থাপন করা হচ্ছে এমন ধারণারও WWE হতে দিতে 
আমরা চাই না। 

“বৈদেশিক বিনিময়ের ক্ষেত্রেও আমাদের খুবই সতর্ক 
হ'তে হবে। পরিকল্পনার জন্যে প্রয়োজনায় বৈদেশিক 
বিনিময় সহায়-সম্পদের ক্ষেত্রে আমরা বিদেশ থেকে কি 
পাব, তা আমরা জানি না। তবে এখন চিন্রটা খুব 
অস্পষ্ট মনে হয় না। সামগ্রিকভাবে আমাদের প্রত্যাশা 
সন্তোষজনক । অবশ্য, আমি স্বনিদিষউভাবে কিছু বলতে 
চাই না। এখনও চেষ্টা ক'রে দেখতে হবে এবং আমাদের 
অর্থমন্ত্রী চতুর্থ পঞ্চমবার্ধিক পরিকল্পনার জন্যে প্রয়োজনীয় 
সহায়-সম্পদ্‌ কি পরিমাণে পাওয়া যাবে, তা দেখবার জন্যে 
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এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করবার জন্যে শীত্রই যুক্তরাষ্ট্রে 
ও অন্যান্য দেশে সফরে যাবেন | 

“অবশ্য, কোনও সমাজতান্ত্রিক দেশে সরকারী 

ংশকেই সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। 

আমাদের মাঝারী প্রকল্পগুলি কিভাবে কাজ করছে, সে 
সম্পর্কে আমি বেশি কিছু বলতে চাই না। তবে এ 
পর্যন্ত আমি বলতে পারি যে, অল্প কয়েকটি প্রকল্প ভিন্ন 
মোটামুটি অন্যান্য প্রকল্পগুলিতে সত্যিই খুব ভালো কাজ 
হয়েছে। 

“বস্তুত, কয়েকদিন পূর্বে মাঝারী প্রকল্পগুলির কোন্টিতে 
কত আয় হয়েছে, তার একটি সংখ্যানুপাতিক হিসাব অর্থ- 
মন্ত্রী দিয়েছেন | যদি সরকারী প্রকল্পগুলিকে লাভজনক- 
ভাবে চালাবার ইচ্ছা বা প্রয়োজনীয় শক্তি আমাদের না থাকে 
__ এটা কোনও ভাবগত আদর্শের প্রশ্ন নয়--তবে আমাদের 
অবশ্যই পুনবিবেচনা ক'রে দেখতে হবে। কিন্তু আমি এ 
বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, কয়েক বছরের মধ্যেই কালক্রমে 
আমাদের সরকারী প্রকল্পগুলি বেসরকারী প্রকল্প গুলির তুলনায় 
অনেক ভালোভাবে কাজ করতে পারবে । পরিচালনার ও 
ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট উন্নতি করেছি এবং 
আমাদের আরও উন্নতিসাধন করতে হবে, তবে যথাসম্ভব 
অধিকসংখ্যক ক্ষেত্রে সরকারী প্রকল্পগুলির বিস্তুতিসাধনও 
দরকার। অবশ্য, আমাদের বেসরকারী প্রকল্পগুলিও 
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রয়েছে, সেগুলিকে তাদের নিজের ভূমিকা পালন করতে 
হবে। আমি বলব, তাদের জন্যে যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ 
ক'রে দেওয়া হয়েছে, ত| তারা যাতে পুরণ করতে পারে, 
সেজন্যে সরকার তাদের যথাসম্ভব সাহায্য দেবেন। 

“পাকিস্থান যে অগ্রগতি করেছে, শ্রীমাদানি সেজন্যে 
পাকিস্থানের প্রশংসা করেছেন । আমার তাতে ক্ষোভ 
নেই। (শ্রীমাসানি প্রতিবাদ করেন যে, তিনি প্রশংসা 
' করেন নি, অন্য কেউ করেছে ।) সম্ভবত অন্য কেউ 
করেছেন | আমি এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করতে চাই 
না। আমি অন্যান্য দেশের সঙ্গে নিজেদের তুলন! করব ন! | 
তবু, এক ধরনের প্রচারকার্য চালানে৷ হচ্ছে, এবং সেজন্যে 
আমি এটা স্পষ্ট ক'রে দিতে চাই যে, পাকিস্থান কি ধরনের 
অগ্রগতি করেছে। ১৯৫০ দশকে পাকিস্থান অতি মন্থর 
গতিতে দীর্ঘকাল অগ্রসর হওয়ার পর ১৯৫৯-৬০ থেকে 
পাকিন্থানের অর্থনীতি বৎসরে ৫ শতাংশের কিছু বেশি 
হারে দ্রুত অগ্রসর হয়েছে। ১৯৫০ দশকে কৃষি শতকরা 
১৩ হারে বাধিক বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৫৯-৬০ থেকে ৩৫ শতাংশ 
হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেক্ষেত্রে ভারতীয় কৃষি অনেক 
অধিকতর সময় ধরে গড়ে এ হারেই বৃদ্ধি পেয়েছে। 
সম্প্রতি যে হিসাব প্রকাশিত হয়েছে, তদনুসারে ১৯৬৪-৬৫ 
সালে কৃষি ৭৩৩ শতাংশ হারে বেড়েছে। 

“এই ব্যাপারটি তার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, 
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পাকিস্থানের উন্নয়নের সঙ্গে ধনী ও দরিদ্রের আয়ের মধ্যে 
ক্রমেই অধিকতর অসামঞ্জস্ত ঘটেছে ।...আমি বলতে চাই 
নে যে, আমরা এই বৈসাদৃশ্য সম্পূর্ণরূপে দূর করতে 
পেরেছি । আমাদের দেশেও এই রকম বৈসাদৃশ্ঠ রয়েছে। 
অবশ্য এক শ্রেণীর লোকে প্রচুর স্থযোগ-স্থবিধা পেয়েছেন, 
তবু সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের, সর্বাঙ্গীণ প্রগতির জন্যে আমরা 
চেষ্টা করেছি। আমাদের দেশে অনেক শ্রেণী আছে, 
যেগুলি কউভোগ করছে। তবু একথা অস্বীকার করা যায় 
না যে, আমাদের দেশের প্রটুরসংখ্যক লোক, তাদের 
'খ্যা বিরাট, 'আমাদের পরিকল্পনা ও কর্মসূচীগুলির ছারা 
উপকৃত হয়েছে । সেই সঙ্গে আমি একথাও বলব যে, 
আমাদের জনসংখ্যা ও দেশের আয়তনের তুলনায় পাকিস্থান 
বিদেশ থেকে প্রায় আমাদের দ্বিগুণ সাহায্য পেয়েছে। 
এটিও একটি কারণ বার ফলে সেখানে অধিকতর উন্নয়ন 
সম্ভব হয়েছে। 

“আমি জানি, খাদ্বোর ক্ষেত্রে আমরা একটি কঠিন 
অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি। এই বিষয়টি গত দেড় মাসে 
আমাদের গভীর উদ্বেগের কারণ হয়েছে। এটাকে অদ্ভুত 
পরিস্থিতি বলা চলে। দুর্ভাগ্যক্রমে অনাবৃষ্টি হয়েছে। 
তাতে কৃষক ও ব্যবসায়ীদের মনে সংশয়ের স্থষ্টি হয়েছে। 
তার ফল হয়েছে এই যে, আমাদের দেশের কোন কোন 
অঞ্চলে MAST দেখা দিয়েছে এবং কোন কোন এলাকায় 
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বিশেষ অঙ্থবিধা দেখা দিয়েছে । সৌভাগ্যক্ৰমে এখন 
বৃষ্টি হয়েছে এবং আমরা অনেকটা স্বস্তি বোধ করছি। 
এটাও আমরা বুঝেছি যে, বড় বড় পাইকারদের, এবং 
বলতে পারি, বড় বড় চাষীদের কাছে প্রচুর খাদ্যশস্য রয়েছে 
এবং এ বিষয়ে তাদের সঙ্গে আমাদের যুঝতে হবে। 
আমি জানি বড় বড় চাষীদের বাগে আনতে কিছুটা অস্থবিধা 
হবে; তবে রাজ্য সরকারগুলির তা ছাড়া কোন উপায়ান্তরও 
নেই। রাজ্য সরকার বড় বড় চাষীগুলিকে বাগে আনতে 
বাধ্য হবেন; তারা যে কোন পদ্ধতিতেই হ’ক তাদের 
সম্মত করাবেন | 

“দ্বিতীয়তঃ আমরা ta আমদানি করছি ; আমরা আশা 
করি, প্রয়োজনমতো খাদ্য আমদানি হবে। যেসব এলাকায় 
বিশেষ অস্থবিধা দেখা দিয়েছে, সেগুলিকে আমরা যথাসম্ভব 
সাহায্য দিতে চেষ্টা করব। এট! অবশ্য স্বপ্পমেয়াদী 
প্রতিকার | অবিলম্বে আমাদের এই কাজগুলি করতে 
হবে। তবে শেষ পর্যন্ত কেবল অধিকতর পরিমাণে 
উৎপাদনই এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে এবং কৃষির 
ক্ষেত্রে আমর! সে বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছি। মিঃ 
মাসানি বলেছেন, এজন্যে আমরা যে টাকা ধার্য করেছি, 
তা অত্যল্প এবং তিনি শতাংশের হিসাব উল্লেখ করেছেন। 
শতাংশের হিসাবে তৃতীয় পরিকল্পনায় যা ধার্য হয়েছিল তার 
সঙ্গে তুলনায় এটা বেশি না হ'তে পারে, কিন্তু আমি বলতে 
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চাই যে, প্রকৃতপক্ষে যে টাকা ধার্য কর! হয়েছে তা fees} 
দৃষ্টান্তস্বরূপ তৃতীয় পরিকল্পনায় ১০৯১ কোটি টাকা ধার্য 
করা হয়েছিল। এখন, চতুর্থ পরিকল্পনায় ধার্য করা হয়েছে 
২৪০০ কোটি টাকা । সেচ, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ও 
গ্রামীণ কার্য ও পুনর্বাসনের জন্যে এবং SRS আরও 
ছু-তিনটি খাতে টাকার পরিমাণ ভ্রমাগতই বাড়ানো হয়েছে। 
তৃতীয় পরিকল্পনার তুলনায় চতুর্থ পরিকল্পনায় পরিমাণ 
অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে | যদি সেচ, বৈদ্যুতিক শক্তি, ক্ষুদ্র 
শিল্পসমূহ ও পরিবহণ_-এ সমস্তই গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্_-এইসব বিভিন্ন বিষয়, এবং যেগুলি প্রত্যক্ষভাবে 
কৃষি উৎপাদনের সহায়তা করে, সেগুলি ধর! হয়, তা হ’লে 
দেখা যাবে যে, তৃতীয় পরিকল্পনায় যেখানে ২১৪১ কোটি 
টাকা ধার্য করা হয়েছিল, চতুর্থ পরিকল্পনায় সে তুলনায় মোট 
অঙ্ক ৪৩৮৭ কোটি টাকায় দাড়িয়েছে । wea ধার্য 
টাকার পরিমাণ বেশিই । 

“প্রশ্ন হ’লো এই বিভাগে এই সমগ্র পরিমাণ টাকা 
লাগানো সম্ভব হবে কিনা। যদি atten যায়, তবে 
আমরা খুব খুশীই হব। কেবল তাই নয়। আমি একথা 
বলতেও প্রস্তুত যে, যদি কৃষির জন্যে অর্থের কোনও কারণে 
অভাব পড়ে, তবে তা সংগ্রহ করা হবে এবং তাকে 
সর্বাগ্রাধিকার দেওয়া হুবে। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য ক্ষেত্রে 
যদি বা কোন প্রকার ব্যয়সংকোচ করা হয়, কৃষির ক্ষেত্রে 
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তা কর! হবে না। অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা তা করতে 
পারি, কিন্তু কৃষির ক্ষেত্রে নয়। 

“আমি একথাও বলতে চাই যে, যাতে চতুর্থ পঞ্চম- 
Wks পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে কৃষির জন্যে সর্বাধিক অর্থ 
ধার্য করা হয়, সেজন্যে আমি পরামর্শ দিয়েছি। আমি বলেছি 
যে, প্ল্যানিং কমিশনের এবিষয়ে চিন্তা ক'রে দেখা উচিত 
এবং কৃষির জন্যে একটি সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনাও তাদের রচনা! 
করা উচিত। একথা সংবাদপত্রে কিভাবে প্রকাশিত 
হ’লো আমি জানি না। প্ল্যানিং কমিশন আমার এই 
দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে একমত নন, এই মর্মে আমি প্ল্যানিং 
কমিশনের কাছ থেকে কোন মৌখিক বা লিখিত সংবাদ 
পাই নি। কিছুসংখ্যক সংবাদপত্রে a প্রকাশিত হয়েছে 
তা সম্পূর্ণ ভুল। বস্তুত, প্ল্যানিং কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যয় 
ইত্যাদি সহ কৃষির একটি সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনা প্রণয়ন 
করছেন। Stal কৃষি উন্নয়নের একটি পারস্পরিক সংগতি- 
পুর্ণ চিত্র রচনা করবেন। তাঁরা তা করছেন, এবং আমি 
নিঃসন্দেহ ca, Stal কৃষির জন্যে যে পরিকল্পনা রচন| করবেন, 
ত কৃষিকে একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবে | 

প্ল্যানিং সম্পর্কে একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ কর! হয়েছে। 
বলা হয়েছে যে, সম্ভবত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
পক্ষে এই পরিকল্পনাই হ’লো সর্ববৃহৎ অশুভ শক্তি এবং 
HD সম্ভবত প্ল্যানিং কমিশনই দায়ী ।- আমি বলতে 
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চাই যে, অসংখ্য সমস্তাপূর্ণ এই সুবিশাল দেশে কোন 
পরিকল্পনা ছাড়! অর্থ নৈতিক বিকাশের পথে আমরা অগ্রসর 
হ'তে পারি না। যদি কোনও পরিকল্পনা না থাকে, তবে 
আমরা আমাদের অর্থনীতির একটি বিকৃত চিত্রই তুলে 
ধরব। আমি শ্রীমাসানিকে বলতে চাই যে, কেবল 
সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহেই পরিকল্পনা-সংস্থাসমূহ নেই। 
এমন কি যুক্তরাজ্যেও পরিকল্পনার জন্যে ছুটি সংস্থা 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে | 
প্ল্যানিং কমিশনকে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে 
এবং সেই দায়িত্ব তারা পালন করবেন। গ্ল্যানিং 
কমিশনকে সরকারের নীতি সম্পূর্ণরূপে মেনে চলতে হয়। 
একথা বলবার কোনও যুক্তি নেই যে, তাদের মতামত তারা 
সরকারের উপর চাপিয়ে দেন। তবে আমাদের মধ্যে 
অবিরত যুক্তি-পরামর্শ ও আলোচনা চলে এবং আমরা 
ন্যুনাধিক ক্ষেত্রে একমত হই। প্রায়ই দেখি যে, আমাদের 
মতের মিল ঘটছে | আমি বলেছি, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও 
অন্যান্য দেশে পরিকল্পনা সংস্থা রয়েছে । এই প্রসঙ্গে 
আমি এ কথাও বলতে চাই যে, বিশ্বব্যাঙ্কও এই পরামর্শ 
দিয়েছেন যে, উন্নয়নের জন্যে একটি উপযুক্ত পরিকল্পনা 
থাকা চাই। বিশ্বব্যান্কের ওপর শ্রীমাসানি গুরুত্ব দেবেন 
ব’লেই আমি মনে করি। যদি কোনও দেশের উন্নয়নের 
উপযুক্ত পরিকল্পনা থাকে, তবেই বিশ্বব্যাঙ্ক তাকে সাহায্য 
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বা খণ দানের কথা বিবেচনা করবেন। এই অবস্থায়, 
পরিকল্পনাই এক ধরনের অশুভ শক্তি, একথা বলা ate) 
ASA হবে না । আমার মনে হয়, এ বিষয়ে শ্রীদণ্ডেকর 
কিছুটা একমত হবেন | 

“আমাদের নিজেদের উপর ক্রমেই অধিকতর পরিমাণে 
নির্ভরশীল হু'তে হবে। আমাদেরই সর্বাধিক পরিমাণে 
দিতে হবে। কর বা অন্যান্য বিভিন্ন রূপে দেশকেই 
. সর্বাধিক দান করতে হবে । (দেশের উপর যে বোঝা we 
করা হয়েছে, তা গুরুভার হ'তে পারে । তবু আমরা যে 
চতুৰ্থ পরিকল্পনার জন্যে এবং দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের 
জন্যে আমাদের সাধ্যমত সর্বাধিক পরিমাণে দিতে চাই, 
এতে তারই লক্ষণ সুচিত হচ্ছে । এইসব বোঝা দেশের 
সাধারণ মানুষকে '"অথবা দৈনন্দিন জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় 
বস্তু বা বিষয়গুলিকে আদ স্পর্শ করবে না। 

“চতুর্থ পরিকল্পনার অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হ’লে৷ 
এই যে, যাতে অর্থ-বিনিয়োগে কোনও ঘাটতি aI থাকে, 
সে দিকে আমরা লক্ষ্য দেব। মুগ্রাম্ফীতিমুলক প্রবণতাগুলিকে 
প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তাই যদি আমাদের 
কোন গুরুভার বহন করতেও হয়, তা আমরা স্বেচ্ছায় 
করবো, কারণ তাতে. অন্ততঃপক্ষে অধিকতর মুদ্রাস্ফীতি 
দেখা দেবে না এবং দ্রব্যযূল্যও একটি যুক্তিযুক্ত সীমার 
মধ্যে আবদ্ধ থাকবে | 
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“আমাদের দেশের জনসাধারণের মনে এই সন্দেহ 
আছে যে, এইসব বোঝা ও আমদানির হ্রাসের ব্যবস্থায় 
আমাদের উৎপাদনের ক্ষতি হবে কিনা । এই সংশয়ের 
কিছুট! ভিত্তি আছে। যাতে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি 
ব্যাহত না হয়, সে জন্যে কি কি উপায় অবলম্বন কর! 
প্রয়োজন, তা নিশ্চয় আমাদের ভেবে দেখতে হবে। 
স্বভাবত কাঁচা মালমসল! ও উপকরণসমূহের জন্যে আমাদের: 
অবারিত বৈদেশিক বিনিময় ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে | যাতে 
বিশেষত ক্ষুদ্র শিল্পসমূহে এবং এমন কি বৃহত্তর শিল্পসমূহে 
উৎপাদনের কোনরূপ অস্থবিধা না হয়, সেজন্যে বৈদেশিক 
বিনিময়ের সুব্যবস্থার বিষয়ে আমাদের বিশেষভাবে সচেষ্ট 
হতে হবে। 

“অবশ্য, নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণ এবং 
কিছু কিছু নিয়ম ও বাধানিষেধ থাকবেই । তবে সেই সঙ্গে 
আমাদের একথাও বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে যে, কিছু 
কিছু নিয়ন্ত্রণ ও বাধানিষেধ তুলে নেওয়া সম্ভব কিনা । যাই 
হক, প্রথমত শিল্প-প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ন্যুনতম পরিমাণেও 
নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিনিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন, এবং আমি তা 
বলেছি। দ্বিতীয়ত, প্রয়োজন হলে__অবশ্য, যেখানে তা 
অবশ্যই প্রয়োজন হবে-_কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ও 
বাধানিষেধ তুলে নেওয়া হবে। দৃষ্টান্তন্বরূপ বলা যায়, 
আমরা সম্প্রতি কিছু বিশেষ ধরনের ইস্পাত ও কাঁচা 
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লোহার উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ তুলে নিয়েছি এবং আমরা 
নীতিগত ভাবে এ-ও স্থির করেছি যে, সরকারের প্রয়োজনীয় 
পরিমাণ ছাড়া সিমেণ্টকে বিনিয়ন্ত্রিত করা হবে। aware 
আমর! যেসব বিভিন্নপ্রকার নিয়ম, নিয়ন্ত্রণ ও বাধানিষেধ 
রেখেছি, সেগুলি ভ্রমাগতই পুনর্বিবেচনা ক'রে দেখা 
WR কারণ, উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়াটাই 
একান্ত আবশ্যক এবং বিভিন্ন দিকে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে 
দেশের যে উপকার হবে, তেমনটি আর কিছুতে হবে না। 
“মহাশয়, আমাকে বলতে হচ্ছে যে, সেদিন শ্রীদণ্ডেকর 
যে চিত্র অঙ্কিত করেছিলেন, তাতে এই মনে হয়েছিল যে, 
দেশের যেন বিন্দুমাত্র অগ্রগতি ঘটে নি এবং দেশ কেবল 
ধ্বংসের দিকেই এগিয়ে চলেছে । আমি কেবল বলতে 
চাই যে, ১৪ বছরের কিছু বেশি সময় আমর! পরিকল্পিত 
অর্থ নৈতিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হয়েছি। এই সময়ের 
মধ্যে দেশের প্রকৃত জাতীয় আয়, জনসংখ্যা বৃদ্ধি সত্বেও, 
শতকরা ৬৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে । অধিবাসীদের মাথা 
পিছু প্রকৃত আয় বেড়েছে শতকরা ২৭ ভাগ... 
“খাগ্যশস্তের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ৫৪ শতাংশেরও 
বেশি, সামগ্রিকভাবে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি 
পেয়েছে প্রায় ৪ শতাংশ । ১৯৬৩-৬৪ সালে ১৯৫৩ 
সালের তুলনায় মাথা পিছু খাদ্যশস্য, বস্তুর ও অন্যান্য 
শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাপ্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। 
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সামগ্রিকভাবে দেখলে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনে বিভিন্ন! 
সাধিত হয়েছে এবং উৎপাদন ১৪৫ শতাংশেরও বেশি 
বৃদ্ধি পেয়েছে; বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন প্রথম 
পরিকল্পনাকালে যা ছিল, এখন তার পাঁচগুণ বেশি হয়েছে। 
১৯৫০ সালে কোনপ্রকার খনিজ তৈল উৎপন্ন বা শোধিত 
হ’তো না বলা চলে । ১৯৬৪ সালে. উৎপাদনের পরিমাণ 
হয়েছে বাইশ লক্ষ টন এবং শোধনের পরিমাণ ৯০ লক্ষ 
Bal ইস্পাতের উৎপাদনেও অনুরূপ চিত্র দেখা যায় 
এবং সেচ ব্যবস্থার সুযোগ-স্থুবিধার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে, 
পূর্ববর্তী অর্ধ শতাব্দীতে, প্রকৃতপক্ষে পূর্বে যে অগ্রগতি 
হয়েছিল, এই তিনটি পরিকল্পনাকালে তা-ই হয়েছে। 
প্রথম পরিকল্পনা আরস্ত হওয়ার সময়ে সবদিক থেকে যে 
মোট এলকায় সেচব্যবস্থা ছিল, তার পরিমাণ ছিল পাঁচ 
কোটি আটান্ন লক্ষ একর | প্রথম তিনটি পরিকল্পনায় যে 
বড় ও মাঝারি সেচ প্রকল্প গৃহীত হয়েছে, কেবল তাতেই 
মোট প্রায় ৪ কোটি ৪০ লক্ষ একর জমিতে সেচের 
সম্ভাবনা! রয়েছে ।*** 

“আমরা চতুর্থ পরিকল্পনাকালে অতিরিক্ত সেচব্যবস্থার 
স্থযোগ-স্থুবিধার ক্ষেত্রে যা করতে চেয়েছি, তাতে দেশের 
সেচযোগ্য সামান্য এলাক। ছাড়া আর সর্বত্র সেচের স্থবিধা 
সম্প্রদারিত হবে । এ ব্যাপারে, আমাদের সাফল্য অন্যান্য 
দেশে সর্বাধিক যা VTS পেরেছে, সম্ভবত তার সঙ্গেই 
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তুলনা করা চলে। একই সঙ্গে সমাজহিতকর বিভিন্ন 
ব্যবস্থায় ও পরিবহণ শক্তিতেও যথেষ্ট সম্প্রসারণ ঘটেছে । 

“মহাশয়, আমি বলতে চাই যে, প্রত্যেকটি জিনিস 
. সন্তোষজনকভাবেই হয়েছে । আমাদের প্রচুর অগ্রসর 
হ'তে হবে ।"*'এবং, দেশের সম্মুখে যে আরও অনেক 
কঠিনতর সমস্যা রয়েছে, আমাদের সেগুলিরও সমাধান 
করতে হবে। মহাশয়, আমি এখানে বলতে চাই যে, 
অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হ’লো| আমাদের এই কার্যসূচী 
ও কর্মনীতিগুলিকে কার্যে পরিণত করা। প্রায়ই বলা 
হয়ে থাকে যে, আমরা আমাদের কার্যসূচী ও কর্মনীতিগুলির 
উপযুক্ত রূপায়ণে সমর্থ হচ্ছি না। এ বিষয়ে আমরা 
অনুসন্ধান ক'রে দেখছি। এ বিষয়ে বিভিন্ন পর্যালোচনা 
সংস্থা কাজ করছে। তবে আমি প্রায়ই বোধ ক'রে থাকি 
যে, এইসব বিক্ষিপ্ত ও কদর প্রচেষ্টা অবস্থার সমকক্ষ হচ্ছে 
না। এবং, আমার অভিমত এই যে, এ বিষয়ে অনু- 
সন্ধানের জন্যে একটি উচ্চশক্তিসম্পন্ন কমিশন নিয়োগ 
করা উচিত।..-কারণ, এতে সমস্ত প্রশাসন-ব্যবস্থায় 
অনুসন্ধান চালাতে হবে। সেক্রেটারিয়েট রয়েছে, ডাইরেক্ট- 
রেটগুলি রয়েছে, তাছাড়া রয়েছে জেলার প্রশাসন- 
ব্যবস্থাসমুহ | আমার মতে, এই ছুটি দিকৃই খুবই গুরুত্বপূর্ণ 
এবং সেগুলির সঙ্গে যুঝবার জন্যে এমন একটি কমিশন 
চাই যার হাতে যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষমতা থাকবে। এই 
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কমিশনটি যদি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়, তবে 
তাতে যে উপযুক্ত ফল পাওয়া যাবে, তাতে আমার কোনও 
ংশয় নেই। তীদের স্থপারিশসমূহ এমন হবে যে, সেগুলি 
আমাদের প্রশাসন বিভাগের উন্নতিসাধনে, সেক্রেটারিয়েট- 
সমূহের সংগঠনে এবং কার্ধক্ষেত্রে ধারা হাতে কলমে কাজ 
করছেন, তাদের সংগঠিত ক'রে তোলায় সাহায্য করবে। 
তাই এই প্রসঙ্গে আমি এই আশা পোষণ করি যে, এই 
প্রস্তাব সাধারণভাবে অনুমোদিত ও সমথিত হবে এবং 
আমি মনে করি, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব | 

“আমি অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ কিছুই বলতে চাই না। 
তবে এই সভাকে এবং সভার বাইরের জনসাধারণকে কেবল 
বলতে চাই যে, আমর! বর্তমান মুহুর্তে কাশ্মীরে পাকি- 
স্থানের সঙ্গে এক কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছি এবং এই 
সময়ে আমাদের সকলের সমর্থন ও সহযোগিতাই একান্ত 
প্রয়োজন | 

“এটা একান্তই প্রয়োজন যে, এখন এমন কিছুই করা 
চলবে না, যা কোনভাবে পাকিস্থানকে সাহায্য করতে 
পারে। এখানে দেশে কোনপ্রকার অনৈক্য অথবা 


মাননীয় সদস্যরা অবস্থার গুরুত্বটা ঠিক বোঝেন কিনা 
তা আমি জানি না। সত্যি, এতে আমি স্তম্ভিত 
হয়েছি।""* y 
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“...যাই হ’ক, আমি বলতে চাই যে, হিংসাত্মক ঘটন! 
ঘটতে পারে বা কোনপ্রকার হিংসাত্মক কার্ষে প্ররোচনা! 
সৃষ্টি করে, এমন কোনও প্রকার কার্যকলাপ এই 
পরিস্থিতিতে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হবে। সভা, প্রতিবাদ 
জ্ঞাপন, বিক্ষোভ প্রদর্শন, মিছিল প্রভৃতি করা চলতে 
পারে। কমবেশি শান্তিপূর্ণ কোনপ্রকার বিরোধিতায় 
আমাদের আপত্তি নেই, এবং আমরা নিশ্চয়ই মনোযোগের 
সঙ্গে তাদের মতামত শুনব | 

“অবশ্য কি কার্যক্রম বা ব্যবস্থা গৃহীত হবে, তার ভার 
সরকারের উপরই থাকবে । বিশেষত এই পরিস্থিতিতে 
কোনপ্রকার হিংসাত্মক কার্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের হবে 
এবং তা বরদাস্ত কর! সরকারের পক্ষে হবে অত্যন্ত কঠিন 1 

“কাশ্মীর সম্পর্কে আমি বেশি কিছু বলতে চাই না। কি 
কার্যক্রম ও কর্মনীতি আমরা কাশ্মীর সম্বন্ধে গ্রহণের প্রস্তাব 
করেছি, সে সম্পর্কে আমার মতমত আমি পূর্বেই প্রকাশ 
করেছি। কিন্তু এইসব ঘটনার, আমরা যে কোনও কোনও 
ধাটি অধিকার ক'রে নিয়েছি, এইসব ঘটনার ফলে আমাদের 
আত্মসন্তন্ট অবস্থায় থাকলে চলবে না। পরিস্থিতি এখন 
পূর্বাপেক্ষ। অনেক বেশি জটিল ও অনেক বেশি বিপজ্জনক | 
এটা! RAPER কোন ব্যাপার হ'তে যাচ্ছে না, এটা হ'তে 
যাচ্ছে একটি দীর্ঘস্থায়ী ব্যাপার । ea এই বিপদের 
সম্মুখান হওয়ার জন্যে এবং এই অবস্থার মোকাবিল! 
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করবার জন্যে, আমাদের দেশকে প্রস্তুত করতে হবে। এ 
বিষয়ে সকল ক্ষেত্র থেকে, এমন কি ধরা আমাদের 
বিরোধিতা করছেন, তাদের কাছ থেকেও, সাহায্য ও 
সমর্থন আমাদের কাছে সাদরে গ্রহণযোগ্য | 

«আমরা অত্যন্ত সংকটপুর্ণ মুহুর্তের মধ্য দিয়ে অগ্রসর 
হচ্ছি, আমর! অগ্রসর হচ্ছি আগুনের মধ্য দিয়ে। 
আমাদের কোনও সংশয় নেই যে, এটা আগুন। তবে 
আমি বলতে চাই যে, এই সরকার, যা এখন আগুনের 
মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, তা উজ্জবলতর ও দৃঢ়তর হয়ে 
বেরিয়ে আসবে । এই বিরুদ্ধ প্রস্তাবের উত্তরে আমি 
বলতে চাই যে, এই সরকার ও এই পার্টিই, আমরা যার 
অন্তর্গত, দেশের যা প্রয়োজন, তা সাফল্যের সঙ্গে পুরণ 
করবে |” 

এদিন, ২৬শে আগস্ট, বিতর্কশেষে অনাস্থা! প্রস্তাবটির 
উপর ভোট গ্রহণ করা হয়। অনাস্থা প্রস্তাব বিপুল 
ভোটাধিক্যে Ware হয়। অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ৬৬ 
জন এবং বিপক্ষে ৩১৮ জন ভোট CHA | 


শান্্রীজী তার ভাষণে বলেছিলেন, কাশ্মীরে যে 
রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে, তার গুরুত্ব অনেক 
মাননীয় সদস্য উপলব্ধি করতে পারছেন না। তিনি ঠিকই 
বলেছিলেন। এ যে পাকিস্থানের পক্ষ থেকে কাশ্মীরে 
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সামান্য গোলযোগ স্ষ্টির পরিকল্পনা মাত্রই নয়, এর 
পশ্চাতে যে বিরাট সামরিক অভিযানেরও চক্রান্ত রয়েছে, 
তা অনেকেই বুঝতে পারেন নি। পাকিস্থানী সৈন্যবাহিনী 
কেবল কারগিল অঞ্চলে যুদ্ধবিরতিরেখা অতিক্রম ক'রে 
অগ্রসরই হয় নি। তারা যুদ্ধবিরতিরেখার ওপারে 
অবস্থিত কতিপয় খাঁটি থেকে ক্রমাগত হানাদার পাঠাচ্ছিল 
'এবং হানাদারদের পরিচালনা করছিল । আর যুদ্ধবিরতি- 
রেখার ওপারে অবস্থিত এইসব পাকিস্থানী খাটি অধিকার 
না করলে হানাদারদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করাও ছিল অসম্ভব | 
তাই শাস্ত্রী সরকার যুদ্ধবিরতিরেখা অতিক্রম ক'রে এই 
Shem অধিকারের দৃঢ় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। 
২৫শে ANAS তারিখে লোকসভায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী aaa 
ঘোষণা করলেন যে ঃ 

“সমগ্র অন্ুপ্রবেশকারীদের বিতাড়িত করবার জন্যে 
এবং আর যাতে অনুপ্রবেশ না ঘটে, সেজন্যে আমাদের 
নিরাপভাবাহিনী ছুই স্থানে যুদ্ধবিরতিরেখা অতিক্রম 
করেছে এবং নূতন নূতন খাটি স্থাপন করেছে |” 

২৬ তারিখের মধ্যে তারা টিখোয়াল অঞ্চলের ছুটি 
পাহাড়ের উপরে তিনটি পাকিস্থানী খাটি অধিকার ক'রে 
নিল। ৩১শে আগস্টের মধ্যে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী 
উরির দক্ষিণেও যুদ্ধবিরতিরেখ৷ অতিক্রম ক'রে আট থেকে 
বারো হাজার ফুট উচ্চে অবস্থিত সামরিক গুরুত্বপূর্ণ, 
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{ 


হাজীগীর গিরিপথ সহ আরও সাতটি পাকিস্থানী খাটি 
দখল ক'রে নিল। 

কারগিল অঞ্চলে আগে পাকিস্থানী ফৌজ এবং পরে 
টিথোয়াল ও উরি অঞ্চলে ভারতীয় ফৌজ যুদ্ধবিরতিরেখা 
অতিক্রম করলে পাকিস্থানী ও ভারতীয় ফৌজের মধ্যে 
যে যুদ্ধ চলছিল, তা কাশ্মার ও তথাকথিত আজাদ 
কাশ্মীরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ১লা সেপ্টেম্বর 
তারিখে বহু ট্যা্কসহ পাকিস্থানী বাহিনী ভারত-পাকিস্থানের 
মধ্যবর্তী আন্তর্জাতিক সীমানা লঙ্ঘন ক'রে ছাম্ব অঞ্চলে 
প্রবেশ করলো । এইভাবে পাকিস্থান প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা, 
না করলেও ভারতের সঙ্গে তার অঘোষিত যুদ্ধ শুরু হলো! | 

ভারতীয় বাহিনী পাকিস্থানী ফৌজের প্রতিরোধের 
জন্যে বিছ্যৎগতিতে অগ্রসর হলো । পাকিস্থান কেবল 
ট্যাঙ্ক ও ভারী আগ্নেয়াস্ত্ই এই যুদ্ধে ব্যবহার করলো. 
না, বিমান আক্রমণও শুরু করলো । ছান্বের আকাশে 
খরা সেপ্টেম্বর পাক ও ভারতীয় বিমানবাহিনীর মধ্যে 
আকাশ যুদ্ধ ঘটলো । ভারতীয় বিমান বহর পাক 
বিমানগুলিকে ভারতের আকাশ সীমা থেকে বিতাড়িত 
ক’রে দিল। পাক বিমান বাহিনী কেবল সামরিক ধাটির 
উপরে নয়, বেসামরিক অঞ্চলেও বোমাবর্ষণ শুরু করলো! | 
ওরা সেপ্টেম্বর তারিখে ছান্ব খণ্ডে জম্মু থেকে ৪০ মাইল, 
দুরে, ইসলামের ধ্বজাধারী পাকিস্থানের মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
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থেকে প্রাপ্ত Deis জেট বিমান জউরিয়ান গ্রামের 
এক মসজিদের উপর বোমা ও গুলী বর্ষণ ক'রে মসজিদটি 
বিধ্বস্ত ক'রে দিল। মসজিদে প্রার্থনার জন্যে সমবেত 
প্রায় ৫০ জন লোক নিহত হলো । যুদ্ধে পাকিস্থান 
মাকিন প্যাটন ট্যাঙ্কও ব্যবহার করতে লাগলো। ভারতের 
বিরুদ্ধে এইসব খয়রাতী মাকিন অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে 
জেনে প্রেসিডেণ্ট জনসন বিরক্তি প্রকাশ করেছেন ব'লে 
নিউ ইয়র্ক টাইমসের এক সংবাদে প্রকাশ পেলেও 
সরকারীভাবে মাকিন সরকার কোন বিরূপ মনোভাব প্রকাশ 
করলেন না। কমিউনিস্ট সম্প্রসারণ প্রতিরোধের জন্যে 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র যে অত্যাধুনিক সমরসম্ভার পাকিস্থানকে 
দিয়েছিল, তা-ই কমিউনিস্ট চীনের সঙ্গে যোগসাজসে 
পাকিস্থান সদন্তে ভারতের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে লাগলে] | 
$ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে চীনের পার্ট মী মার্শাল চেন 
ঈ-ও একদিনের জন্যে সফরে হঠাৎ করাচী এলেন। 
পাকিস্থানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ ভুটো তাকে বিমানবন্দরে 
সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। মার্শাল চেন ঈ-র এই দ্রুত 
পাকিস্থান আগমন পাক-চীন যোগসাজসকে দিনের আলোর 
মতে৷ সুস্পষ্ট ক'রে তুললো | কিন্তু মাকিন কর্তৃপক্ষ তবুও 
চোখ বুজে রইলেন। ভিয়েতনামের যুদ্ধে ভারত মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন না করায় সম্ভবত ভারা ভারতের এই 
ছুদিনে তামাসা দেখতে লাগলেন । 
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অবশ্য রাষ্ট্রপুঞ্জ তাদের মামুলি ভঙ্গিতে ভারত ও 
পাকিস্থানের মধ্যে এই সংঘর্ষ সম্পর্কে ঘরোয়া আলোচনা! 
শুরু করলেন ( ১লা সেপেম্বর )। ২রা সেপ্টেম্বর 
রাষ্ট্রপুঞ্জের জেনারেল-সেক্রেটারি উ থাণ্ট স্বস্তি পরিষদের 
সদস্যদের পরোক্ষভাবে জানালেন যে, বর্তমান উত্তেজনা ও 
কাশ্মীর নিয়ে প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের জন্যে 
পাকিস্থানই দায়ী । হেরান্ড RAGA এই সংবাদ প্রকাশিত 
হলো। ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে উ থাণ্ট কাশ্মীরের 
উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থা এবং ৫ই AAS থেকে সেখানে যে 
যুদ্ধ শুরু হয়েছে, তার জন্যে পাকিস্থানকে সম্পূর্ণরূপে 
দায়ী করলেন। এদিন স্বস্তি পরিষদে একটি বিবৃতিতে 
তিনি একথাও জানালেন যে, কাশ্মীরে যুদ্ধবিরতি চুক্তি ও 
যুদ্ধবিরতিরেখা মেনে চলা হবে অথবা যুদ্ধবিরতি রেখার 
স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃস্থাপনের জন্যে চেষ্টা করা হবে, 
পাকিস্থানের কাছ থেকে এই মর্মে কোন প্রতিশ্রুতি আদায় 
করতে তিনি সমর্থ হন নি। fee Aas দেখা গেল, 
কোনও APY হস্তের চাপে উ থাণ্টও এই সুস্পষ্ট ন্যায় 
ও সত্যের পথ থেকে বিচলিত হলেন। তিনিও শান্তি- 
প্রতিষ্ঠার নামে আক্রমণকারী পাকিস্থান ও আক্রান্ত ভারতকে 
একই AILS ক'রে শান্তির জন্যে ভারত ও পাকিস্থান 
উভয় রাষ্ট্রের কাছেই আবেদন জানালেন | 
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জাতির এই দুর্দিনে শাস্ত্রীজী ও শাস্ত্রী সরকার যে 
We দেখালেন, তা বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করলো। 
শান্তিকামী ভারত ও শান্তির পূজারী লালবাহাছুর যুদ্ধ 
এড়াবার জন্যে যে কোনও শর্তে পাকিস্থানের সঙ্গে 
আলোচনা! করতে সহজেই সম্মত হবেন, পাকিস্থান ও 
তার fan একথা আশা করেছিল । কিন্তু পাকিস্থানের 
বিশ্বাসঘাতকতা! ও ওদ্ধত্যের সমুচিত জবাব দেওয়ার জন্যে 
শান্ত্রীজী কম্বকণ্ডে সমগ্র জাতিকে আহ্বান জানালেন। 
তিনি eal ফেপ্টেম্বর তারিখে বেতারে জাতির উদ্দেশে 
ভাষণ দিলেন $ 

“আমার স্বদেশবাসিগণ ! আমাদের বিরুদ্ধে পাকিস্থান 
আক্রমণ করায় যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, সে সম্পর্কে 
আপনাদের অবহিত করতে এবং এই সংকটজনক মুহুর্তে 
উদ্বেগে ও আমাদের স্কন্ধে যে গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে, সে 
বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে অংশীদার হওয়ার জন্যে আজ 
রাত্রিতে আমি আপনাদ্দের কাছে এই কথাগুলি বলছি। 
আপনারা জানেন, ১ল! সেপ্টেম্বর তারিখে পাকিস্থান জন্মুর 
BA খণ্ডে এক ব্রিগেড সৈন্য সহ প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু 
করেছিল। এঁ আক্রমণের সহায়তা করছিল পাকিস্থানী- 
বাহিনীর ভারী কামান ও ট্যাঙ্কসমূহ । আমাদের সশস্ত্রবাহিনী 
তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হয় এবং কতিপয় ট্যাঙ্ক ও বহু 
সামরিক যান বিনষ্ট ক'রে দেয়। পাকিস্থানের প্রারম্ভিক 
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অগ্রগমন ব্যাহত করা হয়েছে। পাকিস্থান এ অঞ্চলে 
কি করছে, তার নমুনা Veal পাক বিমান বহর কর্তৃক 
অসামরিক অঞ্চলের, উপর আক্রমণ ও তার ফলে বহু 
নর-নারী ও শিশু হত্যা ও একটি মসজিদের ধ্বংসসাধন | 
Gy ও কাশ্মীরের অধিবাসীর! দুর্জয় সাহসের সঙ্গে এই 
পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছেন। আমি আমাদের নিরাপত্তা- 
বাহিনীকে অভিনন্দন জানাতে চাই। সমগ্র জাতি 
তাদের জন্যে গর্ববোধ করছে এবং দেশ রক্ষায় তাদের 
সামর্থ্য সম্পর্কে আস্থা! পোষণ করে। সমগ্র দেশ তাদের 
পশ্চাতে রয়েছে | 
“যেসব: হানাদার আগে কাশ্মীরে প্রবেশ করেছিল, 
সেতু, প্রশাসনিক ও সামরিক কেন্দ্রসমূহ প্রভৃতির ক্ষতিসাধন 
করতে এবং অন্যান্য ধ্বংসাত্মক কার্য চালাতে চেয়েছিল, তাদের 
সব প্রচেষ্টা মোটামুটি ব্যর্থ হয়েছে। হানাদীররা! স্থানীয় 
জনদাধারণের সহানুভূতি লাভের চেষ্টাতেও ব্যর্থ হয়েছে | 
বস্তুতঃ তারা নিজেদের টিকিয়ে রাখবার জন্যে লুঠতরাজ ও 
অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি কার্যে fie হয়েছে । হানাদার 
রাত্রির অন্ধকারে কয়েকদিন গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে সমর্থ 
হয়েছিল। কিন্তু এখন সেই অবস্থা কেটে গেছে এবং বহু 
হানাদার গভীর জঙ্গলে আত্মগোপনের জন্যে পলায়ন করছে। 
কাশ্মীরের অভ্যন্তরে এইসব হানাদারের উপস্থিতি এবং 
ংসাত্মক কার্যকলাপ চালাবার জন্যে তাদের বিক্ষিপ্ত 
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প্রচেষ্টা আমাদের পক্ষে নিরবচ্ছিন্নভাবে সতর্ক ও সজাগ 
থাকা একান্ত অপরিহার্য ক'রে তুলেছে। 

“ছানাদাররা আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল এবং 
তাদের সমস্ত কার্যকলাপ পাকিস্থান কর্তৃক উদ্ভাবিত, 
পরিকল্পিত ও পরিচালিত হচ্ছিল । আমরা বিশ্বাস করি, এই 
ব্যাপারটির সত্যতা প্রধান সামরিক পর্যবেক্ষক কর্তৃক রাষ্ট্র 
পুঞ্জের জেনারেল-সেক্রেটারির কাছে প্রেরিত বিবরণীগুলিতে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । এইসব বিবরণী আমাদের অনুরোধ 
সত্বেও দিবালোক দেখবার স্থযোগ পায়নি । আমরা শত শত 
হানাদারের ক্ষেত্রে সমুচিত ব্যবস্থা অবলম্বনে সফল হয়েছি 
. এবং আত্মরক্ষার অপরিহার্য অঙ্গরূপে, হানাদারদের প্রবেশ- 
পথ রুদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধবিরতিরেখার অপর পারে 
কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সামরিক খাটি অধিকার করবার জন্যে 
সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি। অবশ্য, এখনও 
পাকিস্থানী সৈন্যবাহিনীর পরিপূর্ণ সহায়তায় হানাদারদের 
কিছু কিছু দল আসবার জন্যে চেষ্টা করছে । পাকিস্থান 
এই ধরনের অনুপ্রবেশের দায়িত্ব অস্বীকার করেছে। 
এই অনুপ্রবেশকারীরা স্বাধীনতা-যোদ্ধা এবং কাশ্মীরের 
অভ্যন্তরে বিদ্রোহ দেখ! দিয়েছে, এই রকম একটি মনগড়া 
কাহিনী পাকিস্থানী সরকার সৃষ্টি করেছে। এই কল্পিত 
কাহিনীটি ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ 
তার বেতার ভাষণে পুনরায় উল্লেখ করেছেন। সমগ্র 
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বিশ্ব জানে, সেখানে কোনও বিদ্রোহ নেই । কাশ্মীরে 
ভারতীয় জনসাধারণ শান্ত রয়েছে এবং অন্ুপ্রাবেশকারীদের 
অনুসন্ধানে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা! করছে | 

১৯৪৭-৪৮ সালেও পাকিস্থান কয়েক মাস ধরে কাশ্মীরে 
অবৈধভাবে সৈন্য পাঠাবার পরও তারা যে সেটা করেছে, 
তা অস্বীকার করেছিল । কেবল ১৯৪৮ সালে গিয়ে, যখন 
সত্যকে আর গোপন করা সম্ভব হ’লো না, তখনই 
পাকিস্থানী প্রতিনিধি ভারত ও পাকিস্থানের জন্যে প্রেরিত 
রাষ্ট্রপুঞ্জ কমিশনের কাছে স্বীকার করলো যে, কয়েক 
মাস ধরে পাকিস্থানী বাহিনী কাশ্মীরে যুদ্ধ চালিয়ে 
যাচ্ছে। 

«এই বৎসরের ৩০শে জুন তারিখে গুজরাট-পশ্চিম- 
পাকিস্থান সীমান্ত সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে যে 
চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, তাতে পাকিস্থান এই আশা 
দৃঢ়তার সঙ্গে স্বীকার করেছিল যে, এ চুক্তির ফলে ভারত ও 
পাকিস্থানের সম্পর্কের উন্নতি হবে এবং তাদের মধ্যে যে 
উত্তেজনা আছে তা প্রশমিত হবে । বিশ্বের বিবেকবুদ্ধি 
আজ একথা জেনে স্তম্ভিত হবে যে, যখন এ চুক্তি স্বাক্ষরিত 
হচ্ছিল, তখন, তার আগেই, কাশ্মীরে সমগ্র অনুপ্রবেশকারী 
প্রেরণের পরিকল্পন। রচিত হয়ে গিয়েছিল এবং ৩০শে জুন 
তারিখে অনুষ্ঠিত চুক্তির কালি শুকোবার আগেই ঠিক 
মাসখানেক পরে যে কার্যকলাপ চালানে। হয়েছিল সেজন্যে 
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লোকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল। এই ধরনের ব্যবহারের 
অর্থ কি, তা এ ব্যবহার থেকেই বোঝা যায়। 

“পাকিস্থানের শাসকমণ্ডলী ভারতের বিরুদ্ধে এই 
অভিযোগ ক'রে থাকেন যে, ভারত কাশ্মীরে পনিবেশিকতা- 


বাদ চালাচ্ছে । প্রেসিডেন্ট আয়ুব যেন ভুলে গেছেন যে, 


জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যটি আইনত ও কার্যত ভারতেরই অংশ | 
কাশ্মীরের অধিবাসীরা ভারতের নাগরিক ; ভারতের সংবিধানে 
প্রদত্ত সকল অধিকার ও স্থযোগ-স্থুবিধা তারা ভোগ ক'রে 
থাকেন, যে অধিকার ও স্থযোগ-স্থৃবিধ! যুদ্ধবিরতিরেখার 
অপর পারে পাকিস্থান-অধিকৃত কাশ্মীরের অধিবাসী তাদের 
হতভাগ্য ভাইরা ভোগের AAA পান না। 

“এই সঙ্গে আমি বলতে চাই যে, পাকিস্থানের জন- 
সাধারণের সঙ্গে আমাদের কোন বিবাদ নেই। আমরা 
চাই তাদের মঙ্গল, তাদের Hale, আমর! তাদের সঙ্গে 
শান্তিতে ও সৌহার্দ্য বাস করতে চাই। 

“আমরা সংগ্রাম করছি সেই শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে 
যারা আমাদের মতে৷ WAS, গণতন্ত্র ও শান্তিতে বিশ্বাস 
করে না। এই শাসকগোষ্ঠী দায়িত্বহীন ভাবে কাশ্মীরে 
গণভোটের কথা বলে, অথচ ওরা নিজের দেশে স্বাধীন 
নির্বাচনের সম্মুখীন হ'তে প্রস্তুত নয়। জন্মু ও কাশ্মীর 
রাজ্যে ১৯৪৯ সাল থেকে তিনবার নির্বাচন হয়েছে । যে 
রাজ্য একদা একটি রাজতন্ত্রী রাজ্য ছিল, যেখানে বংশগত 
২৯২ 


আমাদের লালবাহাছুর 


অধিকারের ভিত্তিতে শাসন চলত, সেই রাজ্য এখন আমাদের 
সংবিধানের অধীনে আমাদের সংযুক্ত রাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি 
রাজ্য । আর আমাদের এই সংবিধানে নাগরিক অধিকার- 
সমূহ, ধর্মীয় স্বাধীনতা! ও স্বাধীন নির্বাচনের সকল অধিকারই 
সুরক্ষিত রয়েছে | পাখহুন অঞ্চল পাকিস্থানের অংশরূপে 
থাকতে চায় কিনা, তা দেখবার জন্যে পাখতুন অঞ্চলে 
গণভোট পাকিস্থান কতখানি পছন্দ করবে ? পূর্ব বাংলার 
লোকেরা রাওলপিণ্ডি থেকে শাসিত হ'তে চায় কিনা তা 
দেখবার জন্যে পূর্ব বাংলায় গণভোট পাকিস্থান কতখানি 
পছন্দ করবে? 

“বর্তমান সংঘর্ষে যে প্রশ্নটা নির্ধারিত হ'তে চলেছে, 
তা নীতিগত। গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত কোনও 
সরকারকে উৎখাত করবার প্রকাশ্য উদ্দেশ্য নিয়ে কোনও 
দেশ তার সশস্ত্র ব্যক্তিদের অন্য দেশে পাঠাতে পারে 
কিনা? 

“আমি রাষ্্রপুঞ্জের েক্রেটারি-জেনারেলের কাছ থেকে 
একটি পত্র পেয়েছি, তাতে তিনি উভয় পক্ষকে যুদ্ধ- 
বিরতিরেখ৷ মেনে চলতে আবেদন জানিয়েছেন। সেক্রেটারি- 
জেনারেল পাকিস্থান ও ভারত উভয়ের কাছেই শান্তির 
জন্যে আবেদন করেছেন। আমি শান্তিতে বিশ্বাস করি। 
আমরা শান্তির জন্যে কাজ করেছি এবং আমর! শান্তির 
জন্যে কাজ করা কখনই বন্ধ করব না। ] 
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“tial শান্তি চান, Stal সর্বদাই আমাদের সাহায্য 
ও সহযোগিতা পাবেন, কিন্তু তাদের অবশ্যই বাস্তব 
পরিস্থিতির মুখোমুখি দাড়াতে হবে । যুদ্ধবিরতি শান্তি নয়। 
আমরা কেবল ক্রমাগত একটি যুদ্ধবিরতি থেকে আর 
একটি যুদ্ধবিরতির দিকে অগ্রসর হ'তে এবং পাকিস্থান 
আবার কখন আক্রমণ করবে, তার প্রতীক্ষায় থাকতে 
পারি না। 

“১৯৬৪ সালে আমার সঙ্গে তার যে কথোপকথন 
হয়েছিল, সে সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট আয়ুব তার সাম্প্রতিক 
একটি বেতার ভাষণে তার উল্লেখ করেছেন | একথা একান্ত 
সত্য যে, আমি যখন প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করতে সম্মত হয়েছিলাম, তখন আমি ভারত ও পাকিস্থানের 
মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতিসাধনের ইচ্ছাতেই 
তা করেছিলাম । তিনি কাশ্মীরের প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং 
বলেছিলেন যে, এ ব্যাপারে পাকিস্থানের মনোভাব অত্যন্ত 
প্রবল। তার উত্তরে আমি তাকে যথাসম্ভব স্থস্পঞ্টভাবেই 


১ বলেছিলাম, এ ব্যাপারে পাকিস্থানের মনোভাব যদি প্রবল 


হয়, তবে ভারতের মনোভাব তার চেয়ে প্রবলতর যদি 
না-ও হয়, তবে সমান প্রবল যে তাতে সন্দেহ নেই। 
Rea এই সমস্যার কোন সহজ সমাধান নেই। অন্যান্য 
জরুরী বিষয়ে-_যেমন, যুদ্ধবিরতিরেখা 'অতিক্রম ক'রে 
গুলী চালনা_-আমি মনোযোগ দিতে বলেছিলাম । 
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প্রেসিডেপ্ট আয়ুব বলেছিলেন, তিনি নিজেও এ বিষয়ে 
উদ্বিগ্ন আছেন এবং অবিলম্বে এই অবস্থাটা বিবেচনা ক'রে 
দেখতে তিনি ইচ্ছুক। বস্তুত এই সমস্যাটা কি তা 
নির্ণয়ের জন্যে দুই পক্ষের কম্যাগ্ডারদের একটি বৈঠকের 
পরামর্শ তিনি নিজেই দিয়েছিলেন । কিন্তু এই ব্যাপারটা 
যখন পরে উত্থাপন করা হ’লো, তখন পাকিস্থানের পক্ষ 
থেকে কোনরকম অনুকুল প্রতিক্রিয়া দেখা! গেল না। 
প্রেসিডেন্ট আয়ুব বহিষ্কতদের প্রশ্ন তুললেন এবং আমিও 
ভারতে যে বহুসংখ্যক শরণার্থী আসছে তার প্রসঙ্গ 
তুললাম । তখন আমরা একমত হলাম যে, এ বিষয়ে 
আলোচনার জন্যে দুই সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীরা এক বৈঠকে 
মিলিত হবেন। আমার ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর, স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রীদের এই বৈঠকের জন্যে আমি কাজ আরম্ভ করলাম । 
একাধিকবার নিদিষ্ট তারিখও দেওয়া হ’লো, কিন্তু 
পাকিস্থান বিভিন্ন অজুহাতে কিছুদিনের জন্যে আমাদের 
পরামর্শে সম্মত হ’লো Al শেষ পর্যন্ত, ১৯৬৪ সালের 
২৩শে নভেম্বর দিন স্থির হ’লো| এবং ভারতের পক্ষ 
থেকে কে কে প্রতিনিধিত্ব করবেন, তা-ও ঘোষণা করা 
হলো । কিন্তু তীর! নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত আছেন, এই 
কারণ দেখিয়ে পাকিস্থান এ বৈঠক বাতিল করে দিলেন। 
এই বিষয়গুলি বিশদভাবে আমি উল্লেখ করছি, কারণ 
এ সমস্ত ব্যাপার যেন প্রেসিডেন্ট আয়ুব একেবারে ভুলে 


২৯৫ 
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গেছেন । তিনি যেসব মন্তব্য করেছেন, তা তিনি কেবল 
এই একমাত্র কারণেই করতে পারেন | 

“এই গুরুত্বপূর্ণ সংকটমুহুর্তে আমাদের নাগরিকগণের 
কর্তব্য ও দায়িত্ব কি? বর্তমান মুহুর্তে আপনাদের প্রধানতম 
দায়িত্ব হ’লো যাতে শান্তি বিদ্রিত না হয় এবং যাতে 
সাম্পদায়িক সংহতি অক্ষুণ্ন থাকে, সে বিষয়ে কৃতনিশ্চয় 
হওয়ার জন্যে আপনাদের যথাসম্ভব সকল কিছু Fal | 
এখানে কোন হিন্দু নেই, কোন মুসলমান নেই, কোন 
খ্রীষ্টান নেই, কোন শিখ নেই, আছেন কেবল ভারতীয়রা | 
এই দেশের জনসাধারণ যাঁরা অতীতে বহুবার তাদের দেশ- 
প্রেম ও বুদ্ধিবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন, তারা তাদের দেশ- 
রক্ষার জন্যে এক হয়ে দীড়াবেন, এ বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস 
আছে । যেসব দ্ুক্কতিকারী ও শত্রুর দালাল তাদের বিরুদ্ধে 
সাম্প্রদায়িক গোলযোগ বাধাবার জন্যে প্ররোচনা দেবে, 
আমাদের সকলকেই সতর্ক হতে হবে। এই রকম যেকোন 
ব্যক্তি সম্পর্কে সরকার স্থকোঠর ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। 

“বেসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থামমূহ সম্পর্কে আমাদের 
নিরাপত্তা পরিকল্পনা অবিলম্বেই পাঞ্জাব ও দিল্লীতে কার্যকরী 
করা হচ্ছে। পরে এই পরিকল্পনাকে অন্যান্য অঞ্চলেও 
সম্প্রসারিত করা হবে । আপনাদের যাঁদের এই পরিকল্পনায় 
অংশগ্রহণের জন্যে আহ্বান জানানো হয়েছে, তাদের আসা! 
এবং কর্তব্যরত সৈন্যের মতো! মনোভাব নিয়ে কাজের দায়িত্ব 
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গ্রহণ করা উচিত। শহরাঞ্চলে Jer বাহিনীগুলিকে 
শক্তিশালী ক'রে তোল! হবে। আমি চাই যে নরনারী 
সকলেই অধিকতর সংখ্যায় গৃহরক্ষী দলগুলিতে যোগদান 
করুন। শিল্পপ্রতিষ্ঠানে যে সকল শ্রমিক কাজ করেন, 
আমি তাদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে আবেদন জানাতে চাই। 
আমি তদের দেশপ্রেমের কথা জানি এবং আমি স্থুনিশ্চিত 
যে, এটাই তাদের মনের মধ্যে সর্বাগ্রে প্রাধান্ত পাবে। 
আমাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে উৎপাদন আমাদের সর্বোচ্চ 
পরিমাণে বাড়াতে হবে এবং আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা, 
আমাদের বন্দরসমূহ ও আমাদের সরবরাহ পথগুলি সর্বাধিক 
কর্মদক্ষতার সঙ্গে চালু রাখতে হবে। এই সকল লক্ষ্য 
পূরণের কাজে প্রতেকটি শ্রমিক ভার নিজ সাধ্যমত সর্বাধিক 
পরিমাণে অংশ গ্রহণ করবেন | 
«এই অবস্থায় ব্যবসার ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের 
সহিত জড়িত ব্যক্তিগণেরও অতীব গুরুদায়িত্ব রয়েছে | 
জনসাধারণের কাছে অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয় ভোগ্য 
পণ্যসমূহের সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে । কেবল মুল্য 
বাড়ানো বন্ধ করলেই চলবে না) মূল্যগুলিকে কমিয়ে 
আনতে হবে । যারা পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ে লিপ্ত 
আছেন, তাঁদের নিজেদের অত্যন্ত সংযত করতে এবং 
দেশপ্রেমিকের কর্তব্যের মনোভাব নিয়ে এই সময়ে দেশের 
সেব| করতে হবে | 
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“আমাদের সম্মুখে যে Beda দিনগুলি আসছে, সে 
জন্যে দেশকে প্রস্তুত হ'তে হবে। প্রত্যেককে অবশ্য 
তাদের কর্তব্য সম্পূর্ণরূপে ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করতে 
হবে। বিমান আক্রমণ থেকে আমাদের ক্ষতিম্বীকার 
করতে হ'তে পারে। হাসিমুখে ছুঃখকষ্ট স্বীকার ও ত্যাগ 
স্বীকার করবার জন্যে যে মানসিক অবস্থার প্রয়োজন দেশকে 
তা অর্জন করতে হবে। এই হলে৷ স্বাধীনতার মূল্য, এই 
মূল্য আমাদের সকলকে দিতে হবে। এ হ’লো শত্রুর 
বিরুদ্ধে উঠে দাড়িয়ে শত্রুর মোকাবিল। করার জন্যে 
আহ্বান 1” 


কেবল আন্তর্জাতিক সীমানা লঙ্ঘন ক'রে পাকিস্থানী 
ফৌজ ভারততূমিতে প্রবেশ করলো al | তার বিমানবহর 
৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে পাঞ্জাবে অস্থতসরের উপরও হানা 
দিলে। এটা NG হয়ে উঠলো যে, পাকিস্থান এই 
সংঘর্ষকে যুদ্ধবিরতিরেখার ছুই দিকে বা কেবল কাশ্মীরে 
সীমাবদ্ধ রাখতে চায় না। পশ্চিম পাকিস্থানের ৩৭০ 
মাইল সীমান্তের সর্বত্র ট্যাঙ্ক ও সাজোয়াবাহিনী সহ 
বিপুল সংখ্যায় পাকিস্থানী ফৌজ সমাবেশের সংবাদ 
আসতে লাগলে! পূর্ব পাকিস্থানের সীমান্তেও বহুসংখ্যক 
পাকিস্থানী সৈন্য সমাবেশের খবর পাওয়া গেল। এই 
অবস্থায় ভারতের নিক্তিয় হয়ে বসে থাকা সম্ভব ছিল ai | 
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আন্তর্জাতিক সীমানা লঙ্ঘন ক'রে পাকিস্থান ভারতের 
বিরুদ্ধে যে অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করেছিল, ৫ই সেপ্টেম্বর 
তারিখে ভারতীয় বাহিনী তার সমুচিত প্রত্যুত্তররূপে 
আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম ক’রে পশ্চিম পাঞ্জাবে প্রবেশ 
করলে৷। পাক বিমানবহর AeA ও পূর্ব পাঞ্জাবের 
অন্যান্য স্থানে হানা দেওয়ায়, একথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত 
হয়েছিল যে, পাকিস্থান ছান্ব খণ্ড ছাড়া অন্যত্র রণাঙ্গণ 
খোলার চেষ্টা করছে এবং তারা এই উদ্দেশ্যে পাঞ্জাব 
আক্রমণ করবে৷ তাদের সে চেষ্টা প্রতিহত করবার জন্যে 
ভারতীয় বাহিনী পশ্চিম পাঞ্জাব আক্রমণ করলো! | ভারতীয় 
বিমানবহরও এখন পশ্চিম পাকিস্থানের বিভিন্ন স্থানে সামরিক 
লক্ষ্যবস্তর উপর হানা দিলে| । লাহোর অভিমুখে ভারতীয়- 
বাহিনী তাদের ত্রিমুখী অভিযানে দ্রুত অগ্রপর হ'তে 
লাগলে! | ভারতীয় বিমানবাহিনী পশ্চিম পাকিস্থানের অন্যতম 
বৃহত্তম বিমান খাটি চাকলালায় প্রচগুভাবে বোমাবর্ষণ 
করলো! । পাকিস্থানী সরকার ভারতের অভ্যন্তরে ধ্বংসাত্মক 
কার্ষচালাবার জন্যে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিমান থেকে ছত্রী 
সৈন্য নামিয়ে দিলে! । ভারতীয় জনসাধারণের হস্তে তাদের 
অনেককেই বন্দী হ'তে হলো । পাকিস্থানের এই প্রচেষ্টা 
হাস্তকরভাবে ব্যর্থ হলো | পাকিস্থান আশা করেছিল, এই 
যুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানরা পঞ্চম বাহিনীর কাজ করবে এবং 
দেশের মধ্যে নানাভাবে গোলযোগ স্থষ্থি ক'রে এবং 
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ধ্বংসাত্মক কার্য চালিয়ে পাকিস্থানের সহায়তা করবে । কিন্তু 
পাকিস্থানের অনেক হিসাবের মতো! এই হিসাবেও মারাত্মক 
ভুল হয়েছিল। ভারতীয় মুসলমানরা যে সর্বাগ্রে ভারতীয়, 
তা তারা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করলেন। ভারতীয় বিমান- 
বাহিনী যেমন পাকিস্থানের সামরিক লক্ষ্যবস্তগুলির উপর 
প্রচণ্ডভাবে আঘাত হানতে লাগলো, তেমনি তারা রণক্ষেত্রে 
যুদ্ধকালেও পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনীকে সাহায্য 
করতে লাগলো | মাকিন প্যাটন ট্যাঙ্ক ও স্তাবার জেট 
বিমানে সজ্জিত পাকিস্থানী বাহিনী নিজেকে gas মনে 
করেছিল | তাদের ধারণা ছিল, এই অত্যাধুনিক অন্ত্রশস্ত্রে 
সম্মুখে ভারতীয় বাহিনী স্বল্পনকালও দাড়াতে পারবে না । 
কিন্ত পাকিস্থানী সরকার ও সৈন্যবাহিনীর সে স্বপ্ন ব্যর্থ 
হ'লো। সুদক্ষ ভারতীয় বৈমানিকগণ ভারতে নিমিত ন্যাট 
বিমানগুলি নিয়েই স্থকৌশলে আক্রমণ চালিয়ে যে অপূর্ব 
শিক্ষা, সাহস ও কৌশলের পরিচয় দিলেন, তা অনেকের 
কাছে অবিশ্বাস্য মনে হ'লো। ভারতীয় বাহিনী পাচটি 
জায়গা থেকে পশ্চিম পাঞ্জাবের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'তে 
লাগলে! । পাকিস্থানের দুর্জয় দানব বলে পরিচিত মাকিন 
প্যাটন ট্যাঙ্কগুলি ভারতীয় বাহিনীর দুর্ধর্ঘ যোদ্ধাদের হাতে 
খেলনার মতো বিনষ্ট হতে লাগলো৷। মাত্র আটদিনের 
যুদ্ধে পাকিস্থানের ছুটি ট্যাঙ্ক ডিভিজনের মধ্যে একটি ট্যাঙ্ক 
ডিভিজন একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেল। ভারতীয় ফৌঁজের 


Seo 


an (on SO 


আমাদের লালবাহাছুর 
বীর যোদ্ধা হাবিলদার আবদুল হামিদ একাই তিন-তিনটি 
প্যাটন ট্যাঙ্ককে বিধ্বস্ত ক'রে বীরের মৃত্যুবরণ করলেন | 
পাকিস্থান পশ্চিম পাকিস্থানের উপর থেকে যুদ্ধের চাপ 
কমাবার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্থান আক্রমণের জন্যে ভারত 
সরকারকে নানাভাবে প্ররোচিত করতে লাগলো | তারা 
৭ই সেপ্টেম্বর কলকাতা থেকে ৭৫ মাইল দূরবর্তী 
কোলাইকুণ্ড! বিমানখাটি এবং ১০ই সেপ্টেম্বর বাগডোগরা 


_ বিমানধাটির উপর আক্রমণ চালালো । উত্তরবঙ্গে গিতালদহ 


এলাকাতেও ভারতীয় সীমান্তবর্তী বাহিনীর উপর আক্রমণ 
করলে! | কিন্তু এইসব প্ররোচনায় ভারত সরকার 
নিবিকার রইলেন। ভারতীয় বিমানবাহিনীর অধ্যক্ষ মার্শাল 
অর্জন সিং পরে একথা স্বীকার করেছেন যে, তিনি 
শান্ত্রীজীকে বলেছিলেন যে, তার! পাক বিমান বহরের 
পূর্বাঞ্চলে আক্রমণের প্রত্যুত্তরে পূর্ব পাকিস্থানের বিমান- 
ধাটিগুলির উপর আক্রমণ চালাতে চান । ' কিন্তু শান্ত্রীজী 
তাতে সম্মত হলেন না। তিনি বললেন, পুর্ব পাকিস্থানের 
অধিবাসীদের সঙ্গে ভারতের কোন বিবাদ নেই। a 
এই আক্রমণ সমীচীন হবে না। এর মধ্যে শাস্ত্রীজীর 
রাজনৈতিক দুরদশিতারই প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতীয় 
CAG যখন লাহোরের নিকটবর্তী হলো, তখনও অনেকে 
লাহোরের উপর নিবিচারে গোলাবর্ধণের জন্যে পরামর্শ 
দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও তিনি সম্মত হুননি। কারণ, 
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তাতে অকারণে অসংখ্য নিরীহ নরনারী ও শিশুর স্থৃত্যু 
ঘটবে, একথা তিনি জানতেন এই নীতি অনুসারেই 
ভারতীয় বিমানবাহিনী কোনও বেসামরিক অঞ্চলে বোমা 
বর্ষণ করলো না। তাদের আক্রমণ সামরিক লক্ষ্যবস্তর 
উপরই সীমাবদ্ধ রইলে৷। যদিও পাকিস্থান জউরিয়ান, 
রণসিংপুরা» অস্থৃতসহর, ফিরোজপুর প্রভৃতি বহু স্থানে 
অসামরিক অধিবাসীদের উপর বোমাবর্ষণ করতে কুণ্ঠিত 
হ’লো না । তারা গির্জা, মসজিদ, হাসপাতাল, জনবসতি, 
কিছুই বাদ দিলে| না। তার! নাপাম বোম! ব্যবহার ক'রে 
গ্রামঞ্চলে ধ্বংসলীল! চালালো । নিরপরাধ নরনারী ও 
শিশুর রক্তজআোত বহিয়ে তারা পৈশাচিক উল্লাস বোধ 
করলো | সত্যই শীস্ত্রীজী ও তার সরকার আক্রমণকে 
সামরিক লক্ষ্যবস্ত ও রণাঙ্গনে সীমাবদ্ধ রেখে যে মানবতা- 
বোধের পরিচয় দিলেন, যুদ্ধের ইতিহাসে তার তুলন| মেলে 
না__বিশেষতঃ পাকিস্থানের শত শত হিংস্র প্ররোচনা 
সত্বেও | 


ভারত ও পাকিস্থানের এই সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়া বহিবিশ্বের 
বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপে দেখ! দিল। পাকিস্থান যখন 
কাশ্মীরে সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী পাঠিয়েছিল বা আন্তর্জাতিক 
সীমারেখা অতিক্রম ক'রে কাশ্মীরে প্রবেশ করেছিল, 
তখন ইংল্যাণ্ড টু শব্দটিও করেনি। অথচ ভারত 
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যুদ্ধবিরতিরেখা ও আন্তর্জাতিক সীমা অতিক্রম করায় 
ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী মিঃ হারল্ড উইলসন ভারতের উপর 
দোষারোপ করলেন | রুটিশ ব্রডকাম্টিং কর্পোরেশন 
নিয়মিত ভাবে ভারতবিরোধী প্রচার চালাতে লাগলে।। 
ভারতে বাসকারী কতিপয় বৃটিশ নাগরিক প্রকাশ্যে ভারত- 
বিরোধী উক্তি ও কাজ করতে দ্বিধা করলো না । ভারতকে 
ইংল্যাণ্ড চুড়ান্ত আঘাত দিলে| ভারতের এই দুদিনে ভারতের 
প্রাপ্য অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রাংশ ভারতে প্রেরণ বন্ধ ক'রে 
দিয়ে। এ বিষয়ে নিরপেক্ষতার একট! ছদ্মবেশ ধারণ 
ক'রে তারা আক্রমণকারী পাকিস্থান ও আক্রান্ত ভারতকে 
সমান আসনে বসালো এবং নিরপেক্ষত। ও শান্তিপ্রিয়তার 
পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে ভারত ও পাকিস্থান উভয় দেশকেই 
অন্ত্রসাহায্য বন্ধ করার কথা ঘোষণা করলে! । মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রও এ পথ নিলো cl পাকিস্থান মাকিন মুলুকের 
খয়রাতী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভারত আক্রমণ করেছিল, ভারতকে 
সেই পাকিস্থানের সমান আসনে বসিয়ে ভারত ও পাকিস্থান 
উভয় দেশকেই সামরিক ও অসামরিক সকল সাহাষ্য 
প্রেরণ বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা কর! হ’লে! । আমেরিকা 
জানতো, ভারতে দারুণ খাদ্যদংকট রয়েছে এবং তারা 
ভারতকে যে খাদ্যশস্য সরবরাহ করে, ভারত তার উপর 
নির্ভরশীল । সামরিক ও বেসামরিক সরবরাহ বন্ধ করবার 
মানেই হলো-_ভারতকে পেটে মেরে ভারতের উপর 
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রাজনৈতিক চাপ স্থষ্টি করা। কানাডা, জাপান প্রভৃতি 
দেশও ইঙ্গ-মাকিন গোষ্ঠীর পদাঙ্ক অনুসরণ করলো । এই 
যুদ্ধে চীন পাকিস্থানকে পরিপূর্ণ সমর্থন করলে! এবং 
কাশ্মীরের গণভোটের কথা বলতে লাগলে! । চীন-প্রভাবিত 
তৎকালীন ইন্দোনেশিয়াও ভারতের বিরুদ্ধে প্রয়োজন হ'লে 
পাকিস্থানকে তার সৈন্য, বিমানবহর ও বৈমানিকদের দিয়ে 
সাহায্যের কথা৷ ঘোষণা করলে! । মালয়েশিয়া, আবিসিনিয়া, 
নেপাল, যুগোষ্লাভিয়া প্রভৃতি কয়েকটি দেশ কেবল ভারতকে 
জয়ের সমর্থন জানালো, অনেক মিত্র দেশই সম্পূর্ণ নীরবতা 
অবলম্বন করলো। কিন্তু এতে-ও ভারতের মনোবল 
এতোটুকু ক্ষু VA না 1 ভারতীয় সৈন্যবাহিনী দৃঢপদক্ষেপে 
পশ্চিম পাকিস্থান ও পাক-অধিকৃত তথাকথিত আজাদ 
কাশ্মারের মধ্যে অগ্রসর হ'তে লাগলো । 

এতোদিন যে রাষ্ট্রপুপ্জ পাকিস্থানের আক্রমণকালে 
কোন দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নি, তারাও চঞ্চল 
হয়ে উঠলেন। নিরাপত্তা পরিষদ অবিলম্বে বিন! 
শর্তে ভারত ও পাকিস্থানের কাছে যুদ্ধ বন্ধের জন্যে 
আবেদন জানালেন। কিন্তু এই আবেদনে কোন স্থফল 
সম্ভব ছিল না। কারণ যুদ্ধ বন্ধ করা একতরফা 
ব্যাপার নয়। তাই শান্তিপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপুঞ্জের 
সেক্রেটারি-জেনারেল উ থান্ট বিমানযোগে দ্রুত পাকিস্থান 
ও ভারত সফরে বহির্গত হলেন। তিনি ১২ই আগস্ট 
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তারিখে পাকিস্থান সফর শেষক'রে ভারতে এসে পৌঁছলেন। 
পাকিস্থানে আলোচনাকালে পাকিস্থান সরকার সেক্রেটারি- 
জেনারেল উ থাণ্টের কাছে একটি তিন-শর্তযুক্ত পরিকল্পনা 
পেশ করেন। এই তিনটি শর্ত হ’লো £ (১) যুদ্ধবিরতির 
সঙ্গে সঙ্গে ভারত ও পাকিস্থানকে সমগ্র কাশ্মীর থেকে স্ব স্ব 
সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নিতে হবে। (২) গণভোট না হওয়া 
পর্যন্ত একটি আফ্রোশীয় রাষ্ট্রপুঞ্জবাহিনী কাশ্মীরের নিরাপত্তার 
দায়িত্ব নেবে; (৩) তিন মাসের মধ্যে কাশ্মীর সম্পর্কে 
রাষ্ট্রপুঞ্জের ১৯৪৯ সালের ৫ই জানুয়ারির শর্তাবলী অনুসারে 
গণভোট নিতে হবে। বলাই বাহুল্য, এই শগাবলীর 
কোনটিই ভারতের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। ১২ই 
সেপ্টেম্বর নয়াদিলীতে সেক্রেটারি-জেনারেল উ থাণ্ট আধ 
* ঘণ্টাকাল রাষ্ট্রপতির সঙ্গে এবং ছ ঘণ্টাকাল শাস্ত্রীজীর সঙ্গে 
কাশ্মীর সম্পর্কে আলোচন! করেন। তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও 
প্রাতিরক্ষা-মন্ত্রীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন | 
১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে উ থাণ্ট প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর 
শান্্রীকে একটি পত্র দেন। তাতে তিনি বলেন, ছুই 
দেশের বাট কোটি মানুষের স্বার্থে অবিলম্বে বিনাশর্তে যুদ্ধ 
বন্ধ করা প্রয়োজন । ভারত ও পাকিস্থানের সংঘর্ষপূর্ণ 
সমগ্র এলাকায় যুদ্ধবন্ধের জন্যে তিনি দিনক্ষণ স্থির ক'রেও 
দেন (১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের ভারতীয় সন্ধ্যা সাড়ে 
ছটা )। যুদ্ধবিরতির অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং ৫ই আগস্টের 
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পূর্বে সশস্ত্র ব্যক্তিরা যে যেখানে ছিল, সেখানে প্রত্যাবর্তনের 
ব্যবস্থা করতে নিরাপত্তা পরিষদ্‌ সর্বপ্রকারে সাহায্য করবে 
এই ভরসাও তিনি দেন। তিনি শাস্ত্রীজীর কাছ থেকে 
এ বিষয়ে ১৪ই সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে উত্তর 
আশা করেন । শাস্ত্রীজী ১৪ই সেপ্টেম্বর উ থাণ্টকে তার 
পত্রের জবাব দেন। এই পত্রে তিনি লেখেন : 

“মিঃ সেক্রেটারি-জেনারেল, 

১৯৬৫ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে প্রেরিত 
আপনার পত্রের জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। বর্তমান 
পরিস্থিতির ফলে ভারত ও পাকিস্থানের জনসাধারণের 
মঙ্গলের ক্ষেত্রে যে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে, সেজন্যে 
আপনার আন্তরিক উদ্বেগ আমি বেশ উপলব্ধি করছি । 
১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করবার পর থেকে আমরা! 
দেশ থেকে দারিদ্র্যের মূলোচ্ছেদ ও জনসাধারণের জীবন- 
যাত্রার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে অর্থ নৈতিক উন্নতিসাধনের 
দিকে আমাদের সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করেছি। আমর! 
যে সহায়-সম্পদ্‌ সংগ্রহ করতে পেরেছি, তা আমরা এই 
গুরুত্বপূর্ণ কার্যে নিয়োগ করেছি । এই বৎসরগুলিতে 
আমরা সক্রিয়ভাবে ও উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে জোটনিরপেক্ষতা 
ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি অনুসরণ ক'রে আসছি। 
আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে কামনা করেছি শান্তি 
ও Nata শান্তির শক্তির প্রতি আমাদের বিশ্বাস 
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এতোই অকৃত্রিম ও ap ছিল যে, আমরা আমাদের 
দেশরক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় সামরিক শক্তিও গড়ে 
তুলি নি। কেবলমাত্র ১৯৬২ সালে আমাদের উত্তর 
সীমান্তে চীনা আক্রমণের পর আমাদের দেশের ভৌম 
অখণ্ডত| রক্ষার জন্যে প্রস্তুত হওয়া যে কতো অপরিহার্য তা 
উপলব্ধি করি 1” 

“পাকিস্থানের ক্ষেত্রে, স্থপ্রতিবেশীন্থলভ সম্পর্ক গণড়ে 
তোলাই হয়েছে আমাদের সর্বকালীন প্রচেষ্টা । বিগত 
আঠারো বৎসরে, আক্রমণাত্মক কোন কার্ষের কথা চিন্তা 
করা দূরে থাক, পাকিস্থানের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারত 
শান্তির পথ থেকে একবারও বিচ্যুত হয় নি। বস্তুত, 
একাধিকবার আমি এবং আমার পূর্ববর্তী বিখ্যাত প্রধানমন্ত্রী 
যাতে এই ছুই দেশের মধ্যে কোনপ্রকার সশস্ত্র সংঘর্ষ 
ঘটবার সম্ভাবনা না থাকে, সেজন্যে পাকিস্থানের সঙ্গে ‘যুদ্ধ- 
নয়-চুক্তি? সম্পাদনের প্রস্তাব করেছি 1” 

“এ বিষয়ে পাকিস্থানের কাছ থেকে সাড়া নৈরাশ্যজনক 
হয়েছে । যুদ্ধ-নয়-চুক্তির জন্যে আমাদের প্রস্তাব বার- 
বার অগ্রাহ্থ করা হয়েছে । যুদ্ধবিরতি-রেখার ওপর থেকে 
গুলীচালনা, অন্যত্র সীমান্তে বারংবার অপ্রীতিকর ঘটনার 
সংঘটন, পাকিস্থানের সরকার-নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র ও বেতার 
থেকে ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও gti প্রচারের অভিযান 
প্রভৃতি বিভিন্ন পন্থায় পাকিস্থান নিরবচ্ছিন্নভাবে সংঘর্ষ 
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ও উত্তেজনার আবহাওয়া বজায় রেখেছে । এ দেশের 
দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রকাশ্যে ও 
বার তাঁদের উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে ভারতের বিরুদ্ধে 
বলপ্রয়োগের কথা ঘোষণা করেছেন৷ তাতেও ABS হ'তে 
না পেরে পাকিস্থানের শাসকগণ ১৯৪৭ সাল থেকে 
ভারতের বিরুদ্ধে তিনবার নগ্ন আক্রমণ চালিয়েছেন, 
দুবার জন্মু ও কাশ্মীরে এবং একবার গুজরাট রাজ্যে ৷” 
“মিঃ সেক্রেটারি-জেনারেল, বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে 
নিরাপভা-পরিষদের গভীর উদ্বেগের কথা আমরা! সম্পূর্ণরূপে 
বুঝি এবং শান্তি পুনঃন্থাপনের জন্য এর প্রচেষ্টার ভূয়সী 
প্রশংসা করি। কিন্তু এখানে এই কথ! না ব্যক্ত ক'রে 
আমি পারছি না যে, যখন ১৯৬৫ সালের cB আগস্ট 
তারিখে পাকিস্থান পাকিস্থানী অস্ত্রশস্ত্র ও গুলীবারুদে 
সজ্জিত এবং পাকিস্থানের নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর অফিসারদের 
দ্বারা পরিচালিত__সে বিষয়ে আজ আর কোন সংশয় 
নেই-_হাজার হাজার সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীকে বিমানবন্দর, 
থানা প্রভৃতির মতে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ অধিকার করবার, 
যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করবার, সেতু ও অন্যান্য 
জনসম্পদ্‌ ধ্বংস করবার এবং আক্রমণের পূর্বনিদিষ্ট 
পরিকল্পনানুযায়ী আইনান্ুসারে প্রতিষ্ঠিত সরকারের নিকট 
থেকে ক্ষমতা অধিকারের জন্যে বিশৃঙ্খল! সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 
পাঠিয়েছিল, তখন যদি অবিলম্বে অনুরূপ উদ্বেগ প্রদশিত 
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হতো, তবে এই পরিস্থিতি বর্তমান ভয়ংকর আকার ধারণ 
করতো না। বিষয়টির এই দিক্‌ নিয়ে আমি অধিক আর 
কিছু বলতে চাই না, তবে একথা অবশ্যই বলব যে, 
পাকিস্থান কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার ফলে আত্মরক্ষার জন্যে 
আমাদের ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়েছে । এ বিষয়েও 
আমি অবশ্যই গুরুত্ব আরোপ করব যে,_-এবং আমি 
আশা করি বিষয়টির গুরুত্ব সকলেই অনুধাবন করবেন ' 
আমাদের সশস্ত্র বাহিনী যে ব্যবস্থাই গ্রহণ করুক না কেন, 
তা কেবল পাকিস্থানের আক্রমণ প্রতিহত ক'রে আত্মরক্ষার 
প্রয়োজনেই করা হয়েছে 1” 

“মিঃ সেক্রেটারি-জেনারেল, যে ব্যপদেশেই হোক না 
কেন, আপনার আগমনকে আমরা আন্তরিকভাবে স্বাগত 
জানাই, এবং কেবলমাত্র ভারতীয় উপমহাদেশে নয়, বস্তুতঃ 
সমগ্র বিশ্বে শান্তিরক্ষার দিক্‌ থেকে আপনার দৌত্যের 
গুরুত্ব আমর! স্বীকার করি। ভারত সর্বদাই শান্তিতে 
বিশ্বাদী এবং শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিসমূহের প্রতি তার অনুরাগ 
ও আনুগত্য অবিচল রয়েছে । নিরাপত্তা পরিষদের 
অভিলাষ এবং বহু বন্ধুভাবাপন্ন দেশের কাছ থেকে প্রাপ্ত 
আবেদনসমূহের ফলে আমরা অচিরে যুদ্ধবিরতি ঘটানো 
সম্পর্কে আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করছি | Foals পাকিস্থানও 
এই প্রস্তাব গ্রহণে সম্মত আছে একথা যদি আপনি আমাকে 
কাল সকাল ৯টার মধ্যে জানান, তবে ১৯৬৫ সালের 
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১৬ই সেপ্টেম্বর ভারতীয় সময় সকাল সাড়ে ছটা থেকে 
আমর যুদ্ধবিরতির জন্যে ASS থাকবো ৷” 

“আপনার পত্রে এইরকম পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে, 
ভারত ও পাকিস্থান সরকার নিদিষ্ট সময় ও তারিখ থেকে 
যুদ্ধবিরতি নিশ্চিতরূপে কার্যকর করবার উদ্দেশ্যে তাদের 
রণক্ষেত্রে উপস্থিত সেনাপতিদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ 
' দেবেন। অবশ্য সেটা কেবল বর্তমান সংঘর্ষে লিপ্ত সামরিক 
উদ্দিপরিহিত সশস্ত্র বাহিনীর ক্ষেত্রেই লিপ্ত হবে। 
পাকিস্থানের দিক্‌ থেকে যে হাজার হাজার সশস্ত্র অনু 
প্রবেশকারী জম্মু ও কাশ্মীরে প্রবেশ করেছে, তাণ্রে 
সমস্যায় আশা করি, সমাধানের দায়িত্ব আমাদের হাতেই 
. থাকবে । তার! মেসিন-গান, হাতবোমা প্রভৃতির মতে৷ 
মারাত্মক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সড্জিত। এমন কি, আমার 
এই পত্র লেখার সময়েও তারা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাদি ও অন্যান্য 
_ সম্পত্তি ন্ট করবার এবং জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের জন- 
সাধারণকে নিগীড়িত করবার চেষ্টায় আকম্মিক আক্রমণ 
চালাচ্ছে । বেসামরিক পোশাকে এই সব সশস্ত্র অনু গ্রাবেশ- 
কারীর আক্রমণ যে পাকিস্থানের ছ্বার! উদ্ভাবিত, পরিকল্পিত 
ও কার্যতঃ প্রযুক্ত হয়েছিল, তা এখন সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য । 
মিঃ সেক্রেটারি-জেনারেল, আপনার নিজের বিবরণীতে তা 
সুস্পন্টভাবেই প্রকাশ পেয়েছে । কিন্তু আমরা আপনার 
কাছ থেকে জেনেছি যে, এ ব্যাপারে সমস্ত দায়িত্বই 
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পাকিস্থান এখনও অস্বীকার ক'রে চলেছে । এই ধরনের 
অস্থীকৃতিতে আমরা মোটেই বিস্মিত হই নি, কারণ এখন 
এবং পূর্ববারেও পাকিস্থান অনুরূপ প্রণালী অবলম্বন ক'রেই 
আক্রমণ চালিয়েছিল। প্রথমে সে তার যোগসাজস অস্বীকার 
করেছিল, অবশ্য পরে সে এ বিষয়ে জড়িত থাকবার কথা 
স্বীকার করেছিল । আমরা অবশ্যই এই অনুরোধ করবো 
যে, পাকিস্থানকে এইসব সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী প্রত্যাহারের 
জন্যে বল! হক। তা যতোক্ষণ Al করা হচ্ছে, ততোক্ষণ 
আমাদের নিরাপত্তা-বাহিনী এইসব হানাদারদের সম্পর্কে 
কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন ক*রে চলতে বাধ্য হবে ।” 

“মিঃ সেক্রেটারি-জেনারেল, আমি আপনাকে স্মরণ 
করিয়ে দিতে চাই যে, এই সেদিনমাত্র, এই বৎসর এপ্রিল 
মাসে, পাকিস্থান ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য সাঁজোয়া 
সাহায্যে আমাদের গুজরাট রাজ্যে সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে- 
ছিল। অত্যন্ত প্ররোচনা সত্বেও আমরা অতীব আত্ম- 
সংঘমের সঙ্গে কাজ করেছি এবং কোনপ্রকার প্রতিব্যবস্থা 
গ্রহণ করি নি। শেষ পর্যন্ত একটি যুদ্ধবিরতি-চুক্তি 
স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং এই চুক্তিতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে 
উভয় পক্ষেই এই আশ৷ প্রকাশ করেছিল যে, এই ছুই 
দেশের মধ্যে উত্তেজন! হ্রাস করা হবে । সেই যুদ্ধবিরতি 
চুক্তিতে পাকিস্থান যা সুস্পষ্টভাবে এবং বিশেষভাবে পালন 
করতে সম্মত হয়েছিল, পরবর্তী ঘটনাসমূহ থেকে প্রমাণিত 
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হয়েছে যে, তা পালনের ইচ্ছা তাদের আদে৷ ছিল a । 
এটা, আমাদের কাছে অপ্রত্যাশিত আঘাতরূপে এসেছে যে, 
১৯৬৫ সালের এ এপ্রিল মাস থেকেই অন্য একটি অংশে 
ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা প্রস্তুত হচ্ছিল এবং আমাদের 
ভূমিতে যুদ্ধাত্মক কার্ধকলাপ চালাবার জন্যে সশস্ত্র ব্যক্তিদের 
শিক্ষা দেওয়া চলছিল। পশ্চিম পাকিস্থান ও গুজরাট 
সীমান্ত সম্পর্কে ভারত-পাকিস্থান যুদ্ধবিরতি-চুক্তি স্বাক্ষরিত 
হওয়ার পাঁচ সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে পাকিস্থান পুনরায় 
ভারত আক্রমণ করেছিল। বিগত কয়েক মাসে আমাদের 
যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তার আলোকে আমর! এই দাবি করি 

A, ARTIS হোক কি গ্রচ্ছন্নভাবেই হোক, ভারতের উপর 
পুনরায় সশস্ত্র আক্রমণের সম্ভাবনা যেন আর না acs | 
মিঃ সেক্রেটারি-জেনারেল, এ বিষয়টা আমি সম্পূর্ণরূপে 
স্রম্পষ্ট করে দিতে চাই যে, যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার 
পরে যেসব বিশদ আলোচনা! হবে, তাতে আমরা এমন 
কোনও বিষয়ে সম্মত হব না, যার ফলে আরও অনুপ্রবেশের 
দ্বার মুক্ত থাকবে বা যে অনুপ্রবেশ ঘটেছে, সে সম্বন্ধে 
ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আমাদের বিরত করা যাবে । একথাও 
আমি Bes বলতে চাই যে, কোনও প্রকার চাপ বা 
আক্রমণ আমাদের দেশের সার্বভৌমত্ব ও ভৌম অখণ্ডতা 
রক্ষার দৃঢসংকল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না__জন্মু ও 
কাশ্মীর যে দেশের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশমাত্র ।” 
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“মিঃ সেক্রেটারি-জেনারেল, পরিশেষে, আমি আপনার 
দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে একথা উল্লেখ করব যে, এটা ছুর্ভাগ্য- 
জনক যে এশিয়ায় এখন আক্রমণের ভয়ংকর শক্তি অবারিত 
রয়েছে এবং তা বিশ্ব-শান্তিকে বিপন্ন করছে। যদি নিরাপত্তা 
পরিষদ আক্রমণকারীকে আক্রমণকারী বলে ঘোষণা না 
করেন এবং তাকে আক্রান্তের সঙ্গে সমপর্যায়ভুক্ত করেন, 
তবে শান্তির সম্ভাবন। ক্রমেই তিরোহিত হবে । যে পরি- 
স্থিতির মোকাবিলা করবার জন্যে নিরাপত্তা-পরিযদের ডাক 
পড়েছে, সেই পরিস্থিতির মধ্যে এশিয়ার শান্তি ও রাজ- 
নৈতিক স্থায়িত্বের প্রশ্ন নিহিত রয়েছে । এর সঙ্গে জড়িত 
রয়েছে কোটি কোটি মানুষের মঙ্গল, যে কোটি কোটি মানুষ 
সুদীৰ্ঘকাল দুঃখছুর্দশা ভোগ করেছে, যে কোটি কোটি মানুষ 
একটি শাস্তি-স্বস্তি এবং উন্নততর জীবনযাত্রার মান লাভের 
অধিকারী । যদি আক্রমণের এইসব শক্তিকে কার্যকরভাবে 
প্রতিহত করা ন! হয়, তবে বিশ্ব হয়তো এমন একটি সংঘর্ষে 
জড়িয়ে পড়বে, যাতে সমগ্র মানবজাতি বিলুপ্ত হবে। আমরা 
আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করি যে, শাস্তির শক্তিই বিজয়ী 
হবে এবং মানবজাতি অবিরাম-ক্রমবর্ধমান প্রগতি ও 
সম্বদ্ধির পথে অগ্রসর হ'তে থাকবে । এই মনোভাব 
নিয়েই আমরা আপনার যুদ্ধবিরতি-প্রস্তাবে সম্মত হচ্ছি।” 


সেক্রেটারি-জেনারেল উ থান্টের এই শান্তি-প্রচেষ্টা 
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ব্যর্থ হয়। কারণ, আয়ুব খাঁ যুদ্ধবিরতির পূর্বশর্তরূপে কাশ্মারে 
যুদ্ধবিরতির তিন মাসের মধ্যে গণভোটের প্রতিশ্রুতি দাবি 
করেছিলেন, ভারত তাতে রাজী হয় নি। ভারত স্থম্পন্উভাবে 
জানিয়ে দিয়েছিল, এই প্রতিশ্রুতির দাবি অবান্তর, কারণ 
জন্মু ও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । আয়ুব খাও এই 
শত ছাড়া যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হলেন না । ১৬ই সেপ্টেম্বর 
তারিখে শাস্ত্রীজী লোকসভায় উ থান্টের শান্তিমিশন সম্পর্কে 
একটি বিবৃতি দিলেন। তাতে তিনি বললেন ঃ 

“রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারি-জেনারেল উ থাণ্ট ১৯৬৫ 
সালের ১২ই সেপ্টেম্বর নিউ দিল্লীতে পৌঁছেছিলেন 1 তিনি 
তিন দিন এখানে থাকবার পর কাল নিউ ইয়র্ক যাত্রা 
করেছেন। আমরা তাকে কেবল একজন উচ্চ পদাধিকারী 
মহামান্য ব্যক্তিরূপেই নয়, যে বিশ্ব-সংস্থার উপর আন্তর্জাতিক 
শান্তিরক্ষার গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে, তার একজন প্রতি- 
নিধিরূপেও স্বাগত জানিয়েছিলাম। লসেক্রেটারি-জেনারেল 
ও আমার মধ্যে খোলাখুলিভাবেই আলোচনা হয়েছিল। 
তিনি স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা-মন্ত্রীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ 
করেছিলেন |” 

“আলোচনাকালে বর্তমান সংঘর্ষের মধ্যে যে ভয়ংকর 
বিপদসমূহের সম্ভাবনা, বিশেষতঃ ভারত ও পাকিস্থানের ৬০ 
কোটি মানুষের মঙ্গলের ক্ষেত্রে নিহিত আছে, সে সম্পর্কে 
তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি প্রসঙ্গতঃ ৪ঠা ও ৬ই 


৩১৪ 


আমাদের লালবাহাছুর 


সেপ্টেম্বর তারিখে নিরাপত্তা-পরিষদে গৃহীত প্রস্তাবের 
উল্লেখ করেছিলেন এবং উভয় দেশ যাতে অবিলম্বে যুদ্ধ- 
বিরতির জন্যে নির্দেশ দেয়, সে সম্পর্কে আবেদন 
জানিয়েছিলেন |” 

দ্ঘটনাগুলি যেমনভাবে ঘটেছে,আমি সেগুলির SHAT 
বিবরণ দিয়েছিলাম এবং দেখিয়ে দিয়েছিলাম যে, বর্তমান 
সংঘর্ষ আমরা বাধাই নি। যখন ১৯৬৫ সালের ৫ই আগস্ট 
তারিখে হাজার হাজার সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী বিমানধাটি, 
থানা, সেতু প্রভৃতির মতো গুরুত্বপূর্ণ সমূহসম্পদ ধ্বংস ও 
অধিকার কর! এবং শেষ পর্যন্ত শ্রীনগরে অবস্থিত রাজ্য- 
সমাজব্যবস্থাকে বলপ্রয়োগের দ্বারা অধিকার করবার 
উদ্দেশ্যে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করেছিল, সেদিনই 
এই সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল। প্রারম্ভিক আক্রমণ বহুলাংশে 
ব্যর্থ হয়েছে দেখে পাকিস্থান ১৯৬৫ সালেরু ১লা সেপ্টেম্বর 
তারিখে কেবল যুদ্ধবিরতি-রেখাকে অতিক্রম ক'রে 
নয়, আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম ক'রেও প্রবলভাবে 
আক্রমণ শুরু করেছিল। এইভাবে পাকিস্থান কেবল 
সংঘর্ষ শুরুই করে নি, তাকে এমনভাবে সম্প্রসারিত ক'রে 
দিয়েছিল যে, ভারতের ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার জন্যে প্রতিব্যবস্থা 
গ্রহণ ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিল না ।” 

“আমি এ সমস্তই সেক্রেটারি-জেনারেলের কাছে 
ব্যাখ্যা ক'রে বলেছিলাম এবং তাকে বলেছিলাম যে, 
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পাকিস্থানের আক্রমণই বর্তমান সংঘর্ষকে আমাদের উপর 
চাপিয়ে দিয়েছে । যাই হ’ক, জম্মু ও কাশ্মীর যে দেশের 
অবিচ্ছেগ্ অংশ সেই দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা অক্ষুণ 
রূপে রক্ষার জন্যে আমর! দৃঢ়সংকল্প ছিলাম। কেবল তাই 
নয়, পাকিস্থান বারেবারে ভারতের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ 
চালাতে সমর্থ হবে এমন একটা অবস্থাকেও আমরা আর 
স্বীকার ক'রে নিতে পারছিলাম না 1” 

“প্রথম পদক্ষেপ রূপে আমরা যাতে যুদ্ধবিরতি ও বৈরী 
আচরণ বন্ধে সম্মত হই, সেজন্যে সেক্রেটারি-জেনারেল 
বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। আমি তীকে জানিয়েছিলাম 
যে, সৈন্যদের মধ্যে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে যুদ্ধবিরতির ব্যাপারট। 
আমর! বুঝলাম, কিন্তু হানাদারদের প্রশ্নটা এখনও আমাদের 
হাতে রয়ে গেল। আমি জানালাম যে, পাকিস্থান যদি 
হানাদারদের আমাদের ভূমি থেকে প্রত্যাহার করবার দায়িত্ব 
নেয়, তবে অন্য কথা, নইলে এইসব হানাদারের যারা 
অনেকেই এখনও GY ও কাশ্মীর রাজ্যে অবাধে রয়েছে, 
তাদের বিরুদ্ধে আমাদের কার্যকরভাবে ব্যবস্থা! গ্রহণ চালিয়ে 
যেতে হবে 1” 

“আমর! যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে নানা দিক অনেক বিশদ- 
ভাবেই আলোচনা করেছিলাম । পরে আমি সেক্রেটারি- 
জেনারেলের কাছ থেকে একটি পত্র পেয়েছিলাম, তাতে 
তিনি যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে আবেদনের পুনরুল্লেখ করেছিলেন। 
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আমি সমস্ত দিক পরিপূর্ণরূপে বিচার-বিবেচনার পর এ 
পত্রের একটি উত্তর দিয়েছিলাম । এই চিঠিখানি পড়লে 
মানায় সদস্তগণ বুঝতে পারবেন যে, ফেব্রেটারি- 
জেনারেলের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে আমরা কোনরূপ আপত্তি 
তুলিনি। অবশ্য, ভারতের পক্ষে অতিশয় গুরুত্বপুর্ণ 
কতিপয় বিষয়ে আমরা আমাদের দৃঢ় অভিমত সুম্প্ট- 
ভাবেই ঘোষণা করেছিলাম । দৃষীন্তম্বরূপ, পূর্বেই 
বলেছি, যেসব হানাদার এখনও এখানে-ওখানে মাঝে মাঝে 
জনসাধারণের সম্পত্তি আক্রমণ করছে বা জন্মু ও কাশ্মীরের 
জনগণকে নানাভাবে উৎগীড়ন করছে, তাদের বিরুদ্ধে 
আমাদের ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। তাছাড়া, আমরা 
সম্ভবতঃ? এমন একটা অবস্থায় ফিরে আসতে পারি না, যাতে 
আমর| পুনরায় অনু প্রবেশরোধে নিজেদের অসমর্থ বোধ 
করব বা যেসব হানাদার ইতিপূর্বেই এসেছে, তাদের বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা অবলম্বন করতে অসমর্থ হব। রাজনৈতিক দিক্‌ 
থেকে আমর! এটা সুল্প্টভাবে জানিয়ে দিয়েছি যে, জন্মু ও 
কাশ্মীর রাজ্য ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং ভারতের 
সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডত| রক্ষার জন্যে আমরা সম্পূর্ণরূপে 
কৃতসংকল্প । যে কোনপ্রকার চাপ বা বিপদের আশঙ্কা 
আম্ক না কেন, এই সংকল্প থেকে আমর! কখনও বিচ্যুত 
হব না। এই যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব গ্রহণের পূর্বশর্ত ছিল 
না, তবে এইসব অতিশয় গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে আমাদের 
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ap অভিমতের aid ও স্থার্থহীন পুনরুক্তি মাত্র 
ছিল।” 

“১৪ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে আমি সেক্রেটারি-জেনারেলের 
আরও একখানি পত্র পাই, তাতে তিনি জানান যে, তিনি 
এ বিষয়ে কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন al) তার উত্তরে 
গতকাল সকালে আমি একটি পত্র দিয়েছি। তাতে আমি 
জানিয়েছি, বস্তুতঃ আমরা তাকে কোনপ্রকার প্রতিশ্রুতি 
দিতে বলিনি। এইভাবে আমাদের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব 
গ্রহণ সেক্রেটারি-জেনারেলের আবেদনের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে 
সঙ্গতিপূর্ণ 1” 

“নিউ দিল্লী থেকে প্রন্থানের প্রাক্কালে সেক্রেটারি- 
জেনারেল আমাকে বলেছিলেন যে, যদি ১৯৬৫ সালের ১৫ই 
সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার মধ্যে পাকিস্থান যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব-গ্রহণে 
সম্মতি জানিয়ে উত্তর না দেয়, তবে আমরা ধ'রে নেব যে 
এই প্রশ্নে কোন মতৈক্য সম্ভব হয় নি। নির্ধারিত সময়ের 
মধ্যে এই প্রস্তাব গ্রহণের সম্মতিসূচক কোন উত্তর না 
পাওয়ায় আমাদের প্রতিরক্ষাবাহিনী যাতে অক্ষু্ দৃঢ়তার 
সঙ্গে তাদের কাজ চালিয়ে যায়, সে বিষয়ে নির্দেশ ঘোষণা 
কর! হয়েছে I” 

“আমাদের সহযোগিতা সত্বেও আক্রমণ বন্ধ ক'রে 
শান্তির পথ রচনা করবার জন্যে তার বর্তমান প্রচেষ্টা 
ফলপ্রসূ না হ'লেও ফেব্রেটারি-জেনারেল প্রকাশ্যেই ঘোষণা 
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করেছেন যে, তিনি এ বিষয়ে আরও চেষ্টা চালিয়ে যেতে 
বলেন এবং এবিষয়ে দিল্লী ত্যাগের ঠিক পুর্বমুহূর্ে আমাকে 
তিনি একটি পত্র দিয়েছেন ।” 

«মাননীয় সদস্তরা বুঝতে পারছেন যে, আমরা শান্তি 
পুনঃস্থাপনের সকল প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রপুঞ্জের সঙ্গে সহযোগিতা 
করেছি এবং সেক্রেটারি-জেনারেল অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি 
ঘটাবার জন্যে যে প্রস্তাব করেছিলেন, আমরা তা৷ গ্রহণ 
করেছি। অন্যপক্ষে পাকিস্থান এ ধরনের কোন সম্মতি দেয় 
নি। বস্তুত এইরকম লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যে, সমগ্র জম্মু 
ও কাশ্মীর রাজ্য থেকে ভারত ও পাকিস্থানের সশস্ত্র বাহিনী 
সরিয়ে নিয়ে সেখানে রাষ্ট্রপুঞ্জের সৈন্যবাহিনী আমদানি 
না করলে এবং তিলসময়ের মধ্যে সেখানে গণভোট গ্রহণ 
না করলে পাকিস্থান যুদ্ধ চালিয়ে যেতেই চায়। এই সভায় 
আমি বলতে চাই যে, এইসব শর্তের একটিও ভারতের 
কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এখন এটা সুস্পষ্ট যে, জন্মু ও 
কাশ্মীর রাজ্যের মীমাংসিত প্রশ্নটিকে পুনরায় জীইয়ে তুলবার 
জন্যে পাকিস্থান ১৯৬৫ সালের ৫ই আগস্ট তারিখে ভারত 
আক্রমণ করেছে । সে নগ্ন আক্রমণের দ্বার একটি সিদ্ধান্ত 
চাপিয়ে দিতে চায়, wi আমরা হতে দিতে পারি না। 
gear আমাদের এই সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া ছাড়া 
আর কোনও গত্যন্তর নেই। এটা আমর! সম্পূর্ণরূপে 
উপলব্ধি করি যে, ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে বর্তমানে যে 
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সমগ্র সংঘর্ষ চলছে তাতে এই ছুই দেশের জনসাধারণের 
অবর্ণনীয় ছুঃখছুর্দশার কারণ হবে। তবু আমি এবিষয়ে 
সুনিশ্চিত যে, আমাদের দেশবাসী এই ছুঃখছুর্দশা হাসিমুখে 
গ্রহণ করবেন এবং তাঁরা কোন আক্রমণকারীকে আমাদের 
স্বাধীনতা বিপন্ন করতে বা আমাদের দেশের মাটি অধিকার 
করতে দেবেন না 1” 

“গতকল্য প্রেসিডেন্ট আয়ুব খ যে সাংবাদিক সম্মেলন 
করেছিলেন, তার কিছু কিছু বিবরণ আমি সংবাদপত্রে 
দেখেছি | অন্যান্য অনেক কথার মধ্যে তিনি নাকি একথাও 
বলেছেন যে, ভারত ও পাকিস্থানের শান্তিতে বসবাসের 
জন্যে স্থবুদ্ধির প্রয়োজন আছে | এটা যদি তার নূতন ও 
আন্তরিক চিন্ত! হয়ে থাকে, তবে তা যতোই বিলম্বিত হোক 
না কেন, আমি তাকে স্থস্বাগত জানাই, তবে অতীতের 
অভিজ্ঞতা থেকে বিচার করলে এইপব মন্তব্য দুনিয়াকে 
বিভ্রান্ত করবার জন্য প্রচারকার্ষের অংশ বলেই মনে হবে | 
পূর্বেও প্রেসিডেন্ট আয়ুব শান্তির গুণের কথা আওড়েছেন 
এবং তারপরেই কচ্ছে এবং পরে কাশ্মীরে ভারতের বিরুদ্ধে 
বিনা প্ররোচনায় আক্রমণ চালিয়েছেন । আমার বিশ্বাস, 
ভারতের বিরুদ্ধে উত্তাপ ও বৈরিভাবের যে নীতি পাকিস্থান 
অনুসরণ করছিল, প্রেসিডেণ্ট আয়ুব তার ফলাফল এখন 
দেখতে পেয়েছেন।” 

“এখন যে পরিস্থিতি বর্তমান রয়েছে, তাতে আমাদের 
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স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্যে জাতিকে নিরবচ্ছিন্নভাবে 
সজাগ এবং A কোনও ত্যাগ স্বীকারের জন্যে প্রস্তুত 
থাকতে হবে। তারা আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যেরূপ 
এঁক্যবদ্ধভাবে দীড়িয়েছেন, তাতে আমি সংসদের কাছে, 
সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে এবং বস্তুতঃ সমগ্র জাতির 
কাছে কৃতজ্ঞ। আমাদের সাহসী সশস্ত্রবাহিনী ইতিপুর্বেই 
দেখিয়েছেন যে, তারা আমাদের সীমান্তরক্ষায় অক্ষম নন, 
তারা আক্রমণকারীকে বিচুর্ণকারী আঘাতও হানতে সক্ষম ৷ 
তাদের আমি আমার জাতির পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাতে 
চাই। তাদের বীরত্বের কীতিগুলি ইতিহাসে একটি 
গৌরবময় অধ্যায় রচনা করবে । এই সংসদ এবং সমগ্র 
দেশ তাদের জন্য গবিত। আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, আমরা 
অনুরূপ সংকল্প ও সাহসের সঙ্গে শত্রুর এই আক্রমণের 
মোকাবিলা ক'রে যেতে পারব 1” 


ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে যা করছিল, তা সত্যই 
গৌরবজনক | যে মাকিন প্যাটন ট্যাঙ্ক ও স্যেবার-জেট 
বিমান নিয়ে পাকিস্থান নিজেকে দুর্জয় মনে করেছিল, 
ভারতীয় বাহিনী মাটিতে ও আকাশে সেই প্যাটন ট্যাঙ্ক ও 
স্েবার-জেট বিমানের কবর রচনা করেছিল । ন'দিনের 
যুদ্ধেই পাকিস্থানের ছু ডিভিজন ট্যাঙ্কবাহিনীর মধ্যে প্রায় 
এক ডিভিজন নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। পাক বিমানবহরের 
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দশাও হয়েছিল প্রায় তাই। ভারতের পুরানো মডেলের 
tre ও বিমানের কাছে প্যাটন ট্যাঙ্ক ও স্যেবার-জেট 
বিমানের এই দুর্গতি মাকিন কারিগরি-বিদ্ভার মূলে কলঙ্ক 
লেপন করেছিল। ভারতীয় বাহিনীর দুর্জয় অগ্রগতির ফলে 
লাহোরের পতন আসন্ন হয়ে উঠেছিল। weak আয়ুব খা 
মুখে আস্ফালন করলেও অন্তরে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন | 
এই যুদ্ধ আরও কয়েকদিন চললে যে পাকিস্থানের সামরিক 
শক্তি অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়বে, সে সম্পর্কে তার কোনও 
সন্দেহ ছিল all তিনি কয়েকটি শর্ত আরোপ ক'রে 
রাষট্রপুঞ্জের সেক্রেটারি-জেনারেলের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব 
BAT করলেও ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে রাওলপিণ্ডিতে 
সাংবাদিক বৈঠকে তিনি যা বললেন, তার মধ্যে একটা 
আতঙ্কের সুর স্পষ্টই ধ্বনিত vo সাংবাদিক 
সন্মেলনেও তিনি তর্জন-গর্জন ও আস্ফালন যথেষ্ট পরিমাণে 
করলেও তিনি বললেন, এ বিবাদে আমেরিকার হস্তক্ষেপ 
কর! দরকার । আমেরিকা এবং বৃটেন ও তাদের অনুগামী 
দেশগুলি যে ইতিপুর্বেই এই যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্যে 
ভারতের উপর নানাভাবে বাধা দিচ্ছিল, তা বলাই বাহুল্য । 
ইংলণ্ড ভারতের প্রধান সামরিক সাজসরগ্জাম ও যন্ত্রপাতি 
চালান বন্ধ করে দিয়েছিল। আমেরিকা খাদ্য ও সামরিক 
সাজসরঞ্জাম সরবরাহ বন্ধ করেছিল এবং অর্থসাহায্য দেবে 
না বলে ভয় দেখাচ্ছিল। ভারতের একার উপর এই 
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ধরনের চাপ দেওয়া নিতান্ত নির্লজ্জ ব্যাপার হয়ে উঠবে, 
এই ভয়ে তার! সকলে পাকিস্থান সম্পর্কেও অনুরূপ ব্যবস্থা 
করেছিল। কিন্তু তাতে পাকিস্থানের চেয়ে ভারতেরই 
ক্ষতি হয়েছিল বেশি । কারণ, পাকিস্থান ইঙ্গ-মাকিন 
জোটভূক্ত দেশ হওয়ায় তারা অন্যান্য সূত্রে অস্ত্রশস্ত্র যোগান 
পাচ্ছিল। তার পাশে ছিল তার নয়া দোস্ত চীন আর 
চীনের অঙ্গুলি হেলনে চালিত তৎকালীন ইন্দোনেশিয়া 
সরকার। ইন্দোনেশিয়া! তার সমরসস্তার, বিমান ও বৈমানিক 
দিয়ে পাকিস্থানের ভগ্ন মেরুদগুটিকে সবল ক'রে তুলতে 
অগ্রসর হতে চাইলেন । ভারতের অকৃত্রিম বন্ধু সোভিয়েট 
ইউনিয়নও ভারত ও পাকিস্থানকে এই সর্বনাশা, সংঘর্ষ বন্ধ 
করে পরস্পরের মধ্যে একটা বোঝাপড়া ক'রে নিতে 
উপদেশ দ্িলেন। এইভাবে ভারতের উপর নান! দিক 
থেকেই বাধা স্থষ্টি হ'লো। মালয়েসিয়া, সিঙ্গাপুর, 
আবেপিনিয়া, নেপাল প্রভৃতি কতিপয় দেশ ভারতকে 
সুস্পষ্টভাবে সমর্থন জানালেও পৃথিবীর সকল শক্তিমান 
দেশই ভারত ও পাকিস্থানকে আক্রান্ত ও আক্রমকারীকে 
সমপর্যায়ভূক্ত ক'রে নিরপেক্ষতার ভূমিকা নিলেন। 
রাষ্ট্রপুপ্জাও গোড়া থেকেই এই নীতি অবলম্বন করেছিলেন। 
পাকিস্থান রণক্ষেত্রে ভারতীয় বাহিনীর হাতে প্রচণ্ড আঘাত 
পেলেও বিশ্ব-রাজনীতির এই পরিস্থিতি তাকে সমর 
আস্ফালন ও চাপস্থষ্টির স্থযোগ দিলে । কিন্তু পাকিস্থান 
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মুখে যাই বলুক, সে যে অন্তরে নিরাশ ও ভগ্নোৎসাহ হয়ে 
পড়েছিল এবং শীঘ্রই যে সে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়ে 
বসবে, যে বিষয়ে তার ঘনিষ্ঠ চীনের কোনও সংশয় ছিল 
না। তাই পাকিস্থান যাতে যুদ্ধবিরতি মেনে না নেয়, 
সেজন্যে তাকে উৎসাহিত করবার জন্যে চীন এমন একটা! 
ভাব দেখাতে লাগলো যে, সে-ও NaS ভারত আক্রমণ 
করবে। সে ১৭ই সেপ্টেম্বর সকালে ভারতের কাছে 
একটি চরমপন্র পাঠালো । তাতে সে জানালো যে, 
ভারত চীনের কিছু গবাদি পশু হরণ করেছে, কয়েকজন 
তিব্বতীয়কে আটক রেখেছে এবং সর্বোপরি চীন-সিকিমা 
সীমান্তের কাছে চীন! এলাকায় কয়েকটি প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাও 
গড়ে তুলেছে । ভারতকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে এইসব 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, ভেঙে নিতে হবে। শান্ত্রীজী চীনের এই 
অভিযোগ ও দাবি ভিত্তিহীন বলে চীনকে জানিয়ে দিলেন । 
সেই সঙ্গে তিনি জানালেন যে, ভারত যদি চীনের ভূমিতে 
কোনও প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা গ’ড়ে তুলেই থাকে, তবে তা! 
চীনের ভেঙে দিতে বাধ! কি, আর চীনাভূমিতে প্রবেশ al 
ক'রে ভারতই বা অপসারিত করবে কিভাবে? ভারত 
এ ধরনের কোন প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তোলে নি। ভারত 
ইতিপূর্বেই বারবার চীনকে এ বিষয়ে নিরপেক্ষ কোন 
ব্যক্তিকে সরজমিনে তদন্তের জন্যে পাঠাতে বলেছিল। 
চীন পূর্বে প্রস্তাব করেছিল যে, উভয়পক্ষের মিলিত 
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প্রতিনিধিদল তদন্ত করুক, ভারত এখন সে প্রস্তাবেও সম্মত 
আছে। সিকিমের মহারাজাও চীনের এই অভিযোগকে 
সর্বৈব মিথ্যা ব’লে ঘোষণা করলেন । শান্ত্রীজী একথাও 
জানিয়ে দিলেন যে, ভারতীয় বাহিনীকে এই মর্মে কঠোর 
নির্দেশ দেওয়া আছে যে, তারা যে পূর্ব ও মধ্য অঞ্চলে 
আন্তর্জাতিক সীমানা এবং পশ্চিম অঞ্চলে তথাকথিত 
বাস্তবিক নিয়ন্ত্রাণাধীন এলাকার সীমানা লঙ্ঘন না করে। 
ভারতসরকার. অনুসন্ধান করে জেনেছেন, এই নির্দেশ 
অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়েছে | স্থতরাং ভারতীয় বাহিনী 
যে ১৯৬২ সালের চীনাদের “স্বেচ্ছাকৃত”  পশ্চাদপসারণের 
পর থেকে তিনশত বারেরও বেশি চীনের ভূমি ও অঞ্চলে 
সীমা লঙ্ঘন করেছে বলে চীন অভিযোগ করেছে, তা-ও 
ভিত্তিহীন । তিনি সেই সঙ্গে এও ঘোষণা করলেন যে, 
চীন যে ভারতের স্থবিস্তী্ণ এলাকার উপর দাবি জানিয়েছে, 

ভারত তা স্বীকার করে না। | 
১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান 
মন্ত্রী মিঃ আলেক্‌সি কোসিগিন শাস্ত্রীজীকে এবং প্রেসিডেণ্ট 
আয়ুব খাকে জানান যে, এই দুই দেশের সম্পর্কের যাতে 
_ উন্নতি হয়, সেজন্যে তিনি মধ্যস্থতা করতে পারেন। শাস্ত্রীজী 
পরে সংসদে এ সম্পর্কে জানান যে, “মিঃ কোসিগিন 
সদিচ্ছা-প্রণোদিত হয়েই এই প্রস্তাব করেছেন। ভারত ও 
পাকিস্থান যে শেষ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ প্রতিবেশী রূপে একত্র 
: wont 
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বাস করতে বাধ্য হবে, এই অভিমত সম্পর্কে কারো কোন 
সংশয় নেই। Bea যারাই তাদের শুভেচ্ছা ও বন্ধুত্বের 
অকৃত্রিম ও আন্তরিক মনোভাব নিয়ে এইরূপ অবস্থার 
সৃষ্টিতে সাহায্য করতে আসবেন, তাদের কাউকেই আমরা 
ay বলতে পারি all তাই আমি মিঃ কোসিগিনকে 
জানিয়ে দিয়েছি যে, আমর! তার মত প্রচেষ্টাকে স্বাগত 
জানাবো ৷”? কিন্তু প্রেসিডেণ্ট আয়ুব সেদিন মিঃ 
কোসিগিনের এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানাতে পারলেন না। 
পুনরায় চীনের ভারত আক্রমণ এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্র তথা 
নিরাপত্তা-পরিষদ্‌ কর্তৃক পাকিস্থানের দাবি পুরণ এই ছুই 
মরীচিকার পশ্চাতে ছুটতে লাগলেন | 


চীন ও ইন্দোনেশিয়া এই ভারতবিরোধী আস্ফালন ও 
কার্যকলাপ করলেও পাকিস্থান কিন্তু এতেও যথেষ্ট উৎসাহিত 
বোধ করলো না। পাকিস্থান যাতে চীনের ভারত আক্রমণের 
প্রতিশ্রর্গঘতিতে বিশ্বাম করে, সেজন্যে সে ২০শে তারিখে 
পুনরায় ভারতের কাছে চরমপত্র দিল এবং চরমপত্রের 
মেয়াদ ৭২ ঘণ্টা বাড়িয়ে দিলো । সেই সঙ্গে এদিন সে 
ভারতের উত্তর সীমান্তে লাদাকের দেমচোক এলাকায় ছুমচে- 
লা-তে, সিকিমের নাথু-লা ও তোং চুই লা-তে ভারতীয় 
খাটি লক্ষ্য ক'রে গুলীবর্ষণও করলো! । পাকিস্থান উভয়- 
সমস্তায় পড়লে! । একদিকে তার চীনা দোস্তের এইবার 
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প্রতিশ্রনতিমূলক কার্যকলাপ এবং অন্যদিকে মাকিন যুক্ত- 
রাষ্ট্রের মনোভাব-_সে চীন, না মাকিন যুক্তরাষ্ট্র কার কাছে 
আত্মসমর্পন করবে, বুঝে উঠতে পারলো না। চীনের এই 
আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ সম্পর্কে মাকিন সরকার থেকে 
জানিয়ে দেওয়া হ’লো| যে, চীন যদি ভারত-পাক সংঘর্ষের 
এই স্থযোগে ভারত আক্রমণ করে, তবে তারা ভারতকে 
পুনরায় সামরিক সাহায্য দেওয়া শুরু করবে। শেষ পর্যন্ত 
আয়ুব ay চীনের চেয়ে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রকেই ABS রাখাই 

বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করলেন। 
২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে সকালে নিরাপত্তা-পরিষদ্‌ 
ভারত ও পাকিস্থানের কাছে ২২শে ' সেপ্টেম্বর বেলা 
বারোটার মধ্যে সকলপ্রকার সংঘর্ষ বন্ধ করবার নোটিশ 
দিলেন। এই প্রস্তাবে বলা হ’লো, ১৯৬৫ সালের eB 
আগষ্ট তারিখে ছুই পক্ষে লোক যে যেখানে ছিল, সেখানেই 
সরিয়ে নিতে বলা হলো । এই প্রস্তাবে উপর গণভোটের 
কৌনপ্রকার উল্লেখ ছিল না । অধিকন্ত, ৫ই আগস্ট 
তারিখের উল্লেখ থাকায় প্রকারান্তরে জন্মু ও কাশ্মীরে 
অনুপ্রবেশকারী পাঠাবার পশ্চাতে যে পাকিস্থানের হাত 
ছিল, তা! স্বীকার ক'রে নিতে হয়েছিল । ভারতসরকার 
পূর্বেই উ-থান্টের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব মেনে নিতে সম্মত 
হয়েছিলেন। কিন্তু পাকিস্থান তাতে শর্ত আরোপ করে, তা 
বিনা! শর্তে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল, তাই নিরাপতা- 
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পরিষদের এই প্রস্তাব পাকিস্থানের দাবির মোটেই অনুকূল 
ছিল না। তাই আয়ুবের সমস্তা আরো বাড়লো। চীনারা 
পরদিন ২১শে সেপ্টেম্বর পুনরায় ভারতীয় টির উপর গুলী- 
বর্ষণ করলো। ভারতও গুলীবর্ষণ ক'রে তার প্রত্যুত্তর দিলো | 
ভারত নিরাপতা-পরিষদূকে জানিয়ে দিলো! যে, যুদ্ধবিরতি 
সম্পর্কে ভারতসরকারের মতামত শাস্ত্রীজী alata ভাষায় 
তার ১৪ই ও ১৫ই সেপ্টেম্বরের পত্রে সেক্রোটারি-জেনারেলকে 
জানিয়েছেন । স্থতরাং, নিরাপত্তা-পরিষদের এই নির্দেশ 
তীর! পালন করবেন, অবশ্য পাকিস্থান যদি এতে সম্মত হয় | 
কিন্তু পাকিস্থান যুদ্ধবিরতির এই নির্দেশ সহজে মেনে 
নিলো না, সে আরও কিছুট! পাঁয়তারা কষতে লাগলো | 
কারণ এটা PS ছিল যে, নিরাপতা-পরিধদের নির্দেশ 
তাদের অনুকূল ছিল না। কারণ উ থাণ্টকে আয়ুব খা যে 
তিন দফা শর্ত দিয়েছিলেন, তার কোনটাই এতে পূর্ণ হয় 
নি। চীনের ভারত আক্রমণের সম্তাব্যতার আশাও সে 
পোষণ করছিল | চীন ভারত আক্রমণ করলে বা আক্রমণের 
অবস্থা সৃষ্টি করলে হয়তো ভারত ভীত হয়ে কিছুটা নরম 
হয়ে পড়বে, পাকিস্থান এইরকম স্বপ্ন দেখছিল। নিরাপত্তা 
পরিষদ্‌ যুদ্ধবিরতিতে পাকিস্থানের সম্মতি a পেয়ে ভারতকে 
পরামর্শ দিলেন যে,ভারত একতরফা যুদ্ধবিরতি করুক, কেবল 
পাকিস্থান আগে আক্রমণ করলে তবেই ভারতীয় সৈন্যবাহিনী 
পাল্টা গুলী চালাবে । শাস্ত্রীজী সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলেন, 
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এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব । কারণ, যখন যুদ্ধ চলছে, তখন 
শক্রপক্ষকে যুদ্ধ চালাবার স্থযোগ দিয়ে নিজের সৈন্যদের 
আন্ত্রসংবরণ করতে বলা চলে A | 
২২শে সেপ্টেম্বর বেল! সাড়ে বারোটায় যুদ্ধ বন্ধের 
কথা ছিল নিরাপত্তা-পরিষদের নির্দেশে । প্রেসিডেন্ট আয়ুব 
a অসম্মতির ভাব দেখালেও শেষ পর্যন্ত স্থির থাকতে 
পারলেন All শেষ মুহুর্তে তীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব 
জুলফিকর আলি ভুটোকে দ্রুত নিউইয়র্কে পাঠালেন। 
ভুট্টোর অনুরোধে নিরাপত্তা পরিষদের একটি অবিবেশন 
ঘটানো হলো । এই অধিবেশনে মিঃ ভুট্টো তার স্বভাব- 
সিদ্ধভাবে অনেক গলাবাজি ও ভারতকে গালিগালাজ 
করলেন এবং জানালেন যে, তারা যুদ্ধবিরতির নির্দেশ মেনে 
নিচ্ছেন। পাকিস্থানের এই সম্মতির কথা দ্রুত শান্ত্রীজীকে 
জানানো হ'লে! । ২৩ তারিখের শেষ রাত্রি ৩-৩০ মিনিট 
থেকে উভয় পক্ষ যুদ্ধবিরতি ঘটাবেন, স্থির হ’লো। 
ভারতীয় সৈম্তবাহিনীকেও সেইভাবে নির্দেশ দেওয়া হ’লে|। 
এইভাবে ২৩শে সেপ্টেম্বর ভোর থেকেই ‘যুদ্ধবিরতি’ 
ঘটলে | কিন্ত পাকিস্থান যুদ্ধবিরতির এই শেষমুহূর্তকে 
কাজে লাগাতে চাইলো ৷ ২২ সেপ্টেম্বর সকালেই পাকিস্থান 
যুদ্ধবিরতির কথা নিরাপত্তা পরিষদে ঘোষণা করেছিল। 
কিন্তু বৈকালে পাকিস্থানী বিমানবহর অস্কৃতসহর বাজার- 
এলাকায় নিবিচারে বোমাবর্ষণ করলে! ॥ তাতে ৪০ জন 
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নিহত এবং ৫০ জনেরও বেশি আহত হলেন। ক্ষয়ক্ষতির 
পরিমাণও হ'লে প্রচুর। এঁ দিন শেষ রাত্রিতে তার! 
যোধপুর জেল হাসপাতালের উপরও বোমাবর্ষণ করলো! | 
ফলে ২৯ জন রোগী ও একজন কম্পাউগ্ডার নিহত হলেন। 
ক্ষয়ক্ষতিও হলো প্রচুর । যুদ্ধবিরতির নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম 
হওয়ার পরও লাহোর রণাঙ্গনের বাকি অঞ্চলে তারা 
ভারতীয় সৈন্যদের উপর গুলীবর্ষণ করলো। কেবল তাই 
নয়, যেখানেই পারলে! তারা স্থযোগমতো৷ এগিয়ে আসবার 
চেষ্টা করলো। সমগ্র সীমান্তেই এই ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা 
তারা করতে লাগলো। কিন্তু ভারতীয় বাহিনী অত্যন্ত 
সতর্ক থাকার ফলে তাদের চেষ্টা প্রায় সর্বত্রই ব্যর্থ হলো | 
২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষ 
জেনারেল জে. এন. চৌধুরী নয়াদিললীতে এক সাংবাদিক 
সম্মেলনে জানালেন যে, যুদ্ধবিরতির পরে ইতিমধ্যেই 
পাকিস্থান কাশ্মীর ও রাজস্থানের কয়েক জায়গায় যুদ্ধবিরতির 
সীমা লঙ্ঘন করেছে, যেসব জায়গা তাদের দখলে নেই, 
সেগুলি দখলে আনবার জন্যে তার! চেষ্টা করছে। কিন্তু 
তাদের বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন কর! হয়েছে। 
চীন ভারতের উত্তর সীমান্তে হুমকি দিয়ে আশা করেছিল, 
পাকিস্থান তার উপর ভরসা ক'রে যুদ্ধবিরতির নির্দেশ 
অমান্য করবে । কিন্তু যখন সে দেখলো! যে, পাকিস্থান 
মুখে তর্জন-গর্জন করলেও কাজে কাজে যুদ্ধবিরতির নির্দেশ 
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মেনে নিলো, তখন চীনা ড্রাগনের তর্জন-গর্জনও থেমে 
গেল। ROTH সেপ্টেম্বর ভারতীয় সময় রাত্রি সাড়ে ন'টায় 
চীনের চরমপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হ’লো, কিন্তু চীনাদের 
তরফ থেকে উচ্চবাচ্য শোনা গেল ন! । দুনিয়ার কাছে 
মুখরক্ষার জন্যে হাস্তকরভাবে তারা ঘোষণা করলো যে, 
ভারত তাদের সামরিক ব্যবস্থাদি চীনের প্রতিবাদ মতো 
চীনাভূমি ‘থেকে সরিয়ে নিয়েছে । কিন্তু নির্লজ্জ মিথ্যা 
কাউকে প্রতারিত করলো না | 

এইভাবে যুদ্ধবিরতি ঘটলো__কিন্ত যুদ্ধের অগুণ 
এতো সহজে নিবলে৷ না । পাকিস্থান এখন রণক্ষেত্র ছেড়ে 
ুদ্ধটাকে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করতে চাইলো | 
কূটনৈতিক যুদ্ধের প্রধান রণাঙ্গন হ’লে৷ রাষ্ট্রপুঞ্জের 
নিরাপত্তা-পরিষদ্‌। কিন্তু সমরনীতির ক্ষেত্রেও যেমন, 
কুটনীতির ক্ষেত্রেও তেমনিভাবেই লালবাহাছুর তাঁর লৌহ- 
কঠিন দৃঢ়তার পরিচয় দিলেন। বিশ্বশক্তির দ্বারে পাকিস্থানের 
মাথ৷ কোটাই সার হ’লো। 

২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে লোকসভায় ভাষণপ্রসগে 
শান্্রীজী জানালেন যে, বিপদ এখনও কাটে নি। ২৬শে 
তারিখে নিউদিললীর রামলীলা ময়দানে তিনি যে ভাষণ দিলেন, 
তাতে জানালেন, আমাদের বিন্দুমাত্র শৈথিল্য প্রদর্শন করলে : 
চলবে al | তিনি জানালেন, এ যুদ্ধবিরতি-_কিন্তু শান্তি নয় । 
তাই দেশকে সদাজাগ্রত ও সদাপ্রস্তত থাকতে হবে। 
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যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবের প্রথমাংশ অর্থাৎ অস্ত্রসংবরণ মাত্র 
ঘটেছিল। দ্বিতীয়াংশ অর্থাৎ সৈন্যাপসারণের ব্যাপারটি 
কার্যকরী হওয়ার আগে পাকিস্থান কাশ্মীরে গণভোট নিয়ে 
আবার ঝুলোঝুলি শুরু করেছিল। নিরাপত্তা পরিষদের 
প্রস্তাবে বল৷ হয়েছিল যে, ৫ই আগস্ট তারিখে যে যেখানে 
ছিল, সেখানে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু পাকিস্থান 
অনুপ্রবেশকারীদের “মুক্তিযোদ্ধা” আখ্যা দিয়ে তাদের ফিরিয়ে 
নিতে অস্বীকার করছিল। ভারতও জানিয়ে দিয়েছিল যে, 
পাকিস্থান পুনরায় ভারত আক্রমণ করবে না বা অনুপ্রাবেশ- 
কারী পাঠাবে না। এইরকম নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি না 
পেলে ভারত “আজাদ কাশ্মীরে” অধিকৃত Sel ছেড়ে 
আসতে রাজী নয়_-কারণ অনুপ্রবেশ নিরোধের জন্যে 
এই খাটি তার একান্ত প্রয়োজন । নিরাপত্তা পরিষদে এ 
সময় যে সমস্ত সদস্য ছিলেন, তাদের মধ্যে মালয়েশিয়া, 
'সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং কতক পরিমাণে ফ্রান্স ছাড়া 
সকলেই পাকিস্থানের পক্ষপাতী ছিলেন। এ সকল সদস্তের 
প্রশ্রয় পেয়ে পাকিস্থান যুদ্ধবিরতির পরেও যথেষ্ট নাচানাচি 
করছিল। পাকিস্থানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ জুলফিকার 
আলি ভুট্টো ঘোষণা করেছিলেন যে, যুদ্ধবিরতির 
তিনমাসের মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদ্‌ যদি কাশ্মীর সম্পর্কে 
পাকিস্থানের পক্ষে সন্তোষজনক কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থা 
না করে, তবে সে রাষ্ট্রপুপ্জ ত্যাগ করবে। ইন্দোনেশিয়া 
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পূর্বেই Nate ত্যাগ করেছিল । যুদ্ধবিরতিতে পাকিস্থান: 
সম্মত হওয়ার পরে চীন হুমকি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল, 
যে, পাকিস্থানের প্রতি রাষ্ট্রপুপ্ত অবিচার করেছে এবং সে. 
বিকল্প একটি বিশ্বসংস্থা গঠনে উদ্যোগী হবে। সৈন্য 
অপদারণের ব্যাপার নিয়েও পাকিস্থান বেশ কলরব শুরু. 
করেছিল। পাকিস্থান সরকার যুদ্ধের সময়ে পাকিস্থানের 
অধিবামীদের জানিয়েছিল যে, তারা ভারতের বহু ভূমি 
অধিকার করেছে এবং তাদের তুলনায় ভারত পাকিস্থানের 
সামান্যমাত্র ভূমি অধিকার করতে পেরেছে । কিন্তু আসল 
ব্যাপারটি ছিল ঠিক তার বিপরীত, ভারত যখন পাকিস্থানের 
প্রায় ৭৪০ বর্গমাইল স্থান অধিকার করেছিল, তখন পাকিস্থান 
ভারতের মাত্র ২১০ বর্গমাইল স্থান অধিকার করতে 
পেরেছিল। Bear ৫ই আগস্ট তারিখে যে যেখানে 
ছিল, সেখানে সৈন্য ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব কার্যকরী হ’লে. 
পাকিস্থানেরই লাভ | তবু যেহেতু জনসাধারণকে পাকিস্থান 
সরকার মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করে এসেছিল, তাই জন- 
সাধারণের কাছে মুখরক্ষার জন্যে সৈম্যাপসারণ' সম্পর্কেও 
সে নানা ওজর-আপত্তি তুলতে লাগলো । ২৭শে 
সেপ্টেম্বর তারিখে রাষ্ট্রপুঞ্জে পাকিস্থানী প্রতিনিধি সৈয়দ 
আমজাদ আলি বললেন যে, আমর! যুদ্ধবিরতিই মেনে 
নিয়েছি, আর কিছু নয়। তিনি সেক্রেটারি-জেনারেলকে 
জানিয়ে দিলেন, পাকিস্থান আপাতত সৈন্য অপসারণ করবে 
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না। পাকিস্থান যুদ্ধবিরতিও মনেপ্রাণে মেনে নেয় নি) 
তার প্রমাণ পাকিস্থান ২৯শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে 
. কমপক্ষে ২৯বার যুদ্ধবিরতি-চুক্তি ভঙ্গ করলো । ৭ই 
অক্টোবর পর্যন্ত পাকিস্থান যুদ্ধবিরতিচুক্তিভঙ্গ করলো 
নানাভাবে, সব মিলিয়ে ২৫১ বার। Beat যুদ্ধবিরতি 
ঘটলেও সমস্ত ব্যাপারটাই ধোয়াটে আকার ধারণ করেছিল | 
পাকিস্থান যুদ্ধবিরতি-চুক্তি ভঙ্গ ক'রে যাতে আবার যুদ্ধ 
শুরু করে, সেজন্যে চীন আবার তাকে উৎসাহিত করতে 
লাগলে|। চীন ভারত সীমান্তে উত্তেজনা ও আক্রমণ 
অব্যাহত রাখলো এবং ২৯শে সেপ্টেম্বর পাকিস্থানের একটি 
প্রতিনিধিদল পিকিং যাত্রা করলো৷। এই প্রতিনিধিদলের 
নেতৃত্ব করলেন পাকিস্থানের বিমানবাহিনীর অধ্যক্ষ এয়ার 
মার্শাল আসগর খান। চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্পষ্টই 
জানিয়ে দিলেন যে, পাক-ভারত সাহায্যে চীন পাকিস্থানকে 
কেবল নৈতিক সাহায্য নয়, অস্ত্রশস্ত্র ও জিনিসপত্র দিয়েও 
সাহায্য করবে । শোন! গেল, বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র 
সংগ্রহের ব্যাপারে চীন পাকিস্থানকে বৈদেশিক মুদ্রাও 
দেবে। অবশ্য পাকিস্থানের অন্যতম দোস্ত ইন্দোনেশিয়া 
৩০শে সেপ্টেম্বর থেকে গৃহযুদ্ধের আবর্তে পড়ে কাহিল 
হয়ে গিয়েছিল। পাকিস্থানে দশ লাখ স্বেচ্ছাসেবক 
পাঠাবার যে আস্ফালন সে করেছিল, তা আপাততঃ সিকেয় 
উঠেছিল। ইরান ও তুরস্ক পাকিস্থানের সাহায্যে এগিয়ে 
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এলো। পাকিস্থান মাকিন যুক্তরাষ্ট্রকে জানালো যে, 
ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে তার খয়রাতী বিমান ও অস্ত্রশস্ত্র যা as 
হয়েছে, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র যেন সেগুলিকে বদলে দেন। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র এই প্রস্তাবে সরাসরি “না, বললো না, 
উদ্দেশ্য ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি কর!। নিরাপত্তা পরিষদের 
হালচালও খুব সুখকর ছিল না। সেক্রেটারি-জেনারেল 
ছুই সরকারে যে পত্র পাঠালেন, তাতে তিনি বললেন 
“সৈম্যাপমারণে সহযোগিতা চাই। কিন্তু সৈন্যাপসারণ 
বলতে অনুপ্রবেশকারীদের অপসারণ বোঝায় না। ভারত 
প্রতিবাদ জানালে, সেক্রেটারি-জেনারেল জানালেন যে, 
ও একই কথা। কিন্তু ভুট্টো সাহেব জানালেন যে, 
“মুক্তিযোদ্ধাদের” আমরা কিছুতেই ফিরিয়ে আনব না। 
রাষ্ট্রপুঞ্জের তরফ থেকে যে পর্যবেক্ষকদল পাঠানো হলো 
তাও পৃথক ছুটি দলে বিভক্ত ক'রে-_একটি ay ও 
কাশ্মীরের জন্যে এবং অপরটি ভারত ও পাকিস্থানের 
আন্তর্জাতিক সীমানার জন্য । ভারত এই ব্যবস্থারও তীব্র 
প্রতিবাদ জানালো । উ ae জানালেন, পাকিস্থানের 
অমত না থাকলে এই ছুই পৃথক দলকে তিনি একত্রিত 
ক'রে দিতে পারেন। কিন্তু পাকিস্থান অমত জানালে|। 
উ থান্ট বললেন, ভারতের এতে আশঙ্কার কোন কারণ নেই, 
কারণ এই ছুই দলই একজন সর্বাধিনায়কের অধীন থাকবে। 
পর্যবেক্ষক দল ছুটি যাদের নিয়ে গঠন করা হ’লে, তা-ও 
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লক্ষণীয়, তাদের প্রায় সবাই ন্যাটো জোটভূক্ত দেশের 
লোক। নেপাল ও সিংহলকে বাদ দিলে তার! সকলেই 
ইঙ্গ-মাকিন গোষ্ঠীর তীবেদার, অর্থাৎ তলে তলে তীর! প্রায় 
সকলেই পাকিস্থানের দোস্ত । ভারত স্থস্পষ্টভাবে জানিয়ে 
দিলেন, যুদ্ধের জন্যে তীর! দায়ী নন, স্ৃতরাং পর্যবেক্ষক 
দলের খরচ Stal যোগাবেন না। নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর 
সম্বন্ধে রাজনৈতিক আলোচনা হবার সম্ভাবনা ছিল না। 
কারণ, কাশ্মার ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, সোভিয়েট 
ইউনিয়নের এই অভিমত অবিচল ছিল। যুদ্ধবিরতির 
পরে ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ 
অধিবেশনে সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ থাণ্ডে গ্রোমিকে। 
zs ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন, কাশ্মীরে গণভোট 
সম্পর্কে পাকিস্থান যে দাবি করেছে, সেই দাবি সম্পর্কে 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও Wor যে অভিমত পোষণ করে, 
সোভিয়েট ইউনিয়নের অভিমত ত থেকে স্বতন্ত্র । তাই 
বৃটেন ও আমেরিকা! নিরাপত্তা পরিষদের বাইরে কাশ্মীরের 
রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা ও সমাধানের জন্যে 
একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করলেন । মতলব, সোভিয়েট 
ইউনিয়নের “ভেটো এড়িয়ে পাকিস্থানের অনুকূলে 
কোনপ্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এই প্রস্তাবটি সোভিয়েট . 
ইউনিয়নের বিরোধিতায় মাঠে মার! গেল। wea দেখা 
গেল, তাদের আদুরে দুলাল পাকিস্থানকে চীনের কোল 
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থেকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে পশ্চিমী জোটের চেষ্টার 
সীমা ছিল না। যুদ্ধের সময়েই নয়, যুদ্ধের পরেও পশ্চিমী 
গোষ্ঠীর এই পাক-গ্রীতি নির্লজ্জভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল। 
তাই কূটনৈতিক যুদ্ধে শাস্ত্রীজী দৃঢ়তার সঙ্গে অবতীর্ণ 
হুলেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন, পাকিস্থানের 
প্রতি যেই অন্যায় দরদ প্রদর্শন করবে, ভারতের বিরুদ্ধে 
তার FAIA সাহায্য করবে, ভারত তাকেই শত্রু বলে 
গণ্য করবে। 
বৃটেন ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের 
ক্ষোভ চূড়ান্ত অবস্থায় পৌছেছিল। যুদ্ধের সময় বৃটিশ 
সরকার ও বুটিশ বেতার-প্রতিষ্ঠান ভারতবিদ্বেষের পরাকাষ্ঠা 
দেখিয়েছিল। এমনকি ভারতে অবস্থানকারী ইংরেজরাও 
অনেকে পাকিস্থানের দালালি করেছিল। তাই ভারতের 
জনমত বৃটিশ কমনওয়েল্থ-ত্যাগের এবং ভারতে বুটেনের 
অর্থনৈতিক স্থযোগ-স্থৃবিধা হ্রাসের পক্ষে সোচ্চার হয়ে 
উঠেছিল। এই ইংরেজবিরোধী মনোভাব দেশে যে প্রবল 
আলোড়নের ze করেছিল, তার মুখে পড়ে বৃটিশ 
সরকারকে BA বদলাতে Vell নিউ ইয়র্কে বৃটিশ 
পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইকেল স্ট,য়ার্ট জানালেন যে, কাশ্মীর- 
বিরোধে ভারতের যুক্তিও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রধান- 
মন্ত্রী উইলসন সাহেব নিলজ্জভাবে স্বীকার করলেন যে, ঠিক 
তথ্য তিনি পরে জেনেছেন, তাই ভারতের বিরুদ্ধে তিনি 
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ভুল মন্তব্য করেছেন ইত্যাদি । ভারতে Ee 
হাইকমিশনার মিঃ জন ফ্রীম্যান বললেন যে, ভারত ও 
বৃটেনের সম্পর্ক উন্নত ক'রে তুলতে হবে। 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের উপর চাপস্থষ্টির উদ্দেশ্যে 
পাবলিক ল ৪২০ অনুসারে প্রদত্ত খাগ্যসাহায্য বন্ধ ক'রে 
দিয়েছিল, অর্থাৎ পাকিস্থানের হাতে অস্ত্র দিয়ে যে ভারতকে 
সে মারতে পারে নি, তাকে মারতে চেয়েছিল ভাতে | 
ভারতীয় জনমত. এই চাপ হেলায় উপেক্ষা করবার জন্যে 
প্রস্তুত হ’লে| । শান্ত্রীজী বললেন, আমাদের দেশে 
প্রয়োজনীয় খাগ্যশস্তের শতকরা ৮ থেকে ১০ ভাগ 
অভাব পড়ে। Bea, আমরা যদি সপ্তাহে একবেলা 
উপবাসে থাকি,তবে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার তাবেদার রাষ্ট্র 
গুলি থেকে প্রাপ্ত MTA না৷ পেলেও আমর! এই সংকট 
কাটিয়ে উঠতে পারবো ৷ খাগ্তের সঙ্গে রাজনীতিকে জড়িত 
করবার এই মাকিন দুরভিসন্ধি উপযুক্ত জবাব পেলো | 

প্রতিরক্ষার সমস্যার মতোই গুরুত্বপূর্ণ হলো খাদ্য- 
সমস্যা । শাস্ত্রীজী খাগ্য উৎপাদনের জন্যে ও খাদ্য-সংকট 
থেকে দেশকে মুক্তিলাভ করবার জন্যে আগেও বারে বারে 
আহ্বান জানিয়েছেন। ১০ই অক্টোবর তারিখে বেতারে 
তিনি পুনরায় সেই আহ্বান জানান। জাতির উদ্দেশে 
বেতার ভাষণে তিনি বলেন £ 

“বিগত কয়েক সপ্তাহের ঘটনাবলী সমগ্র জাতিকে তার 
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দায়িত্বসমূহ সম্পর্কে এক নূতন ও গভীরভাবে অনুভূত 
চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। সেগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান হ’লো 
আমাদের স্বাধীনতার সংরঞ্ষণ। আমরা অকম্মাৎ এক 
অভূতপূর্ব বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলাম, কিন্তু আমরা 
ক্ষিপ্রগতিতে ও কার্যকরভাবে এই বিপদের মোকাবিল৷ 
করেছি। দুঃসাহসী ভারতীয় সৈন্য ও বৈমানিকর যোগ্য 
প্রত্যুত্তর দিয়েছেন । এইসব যোদ্ধারা_্াদের কাছে 
বিকলাঙ্গকারী আঘাত কিছু নয়, ধারা মৃত্যুকে হাসিমুখে বরণ 
করেছেন_তীরা কে? আমাদের ছেলেরা, আমাদের 
ভাইয়ের! | 

“তারা পথ দেখিয়েছেন, আমরা তীদের জন্যে গবিত। 
কিন্তু কর্তব্য এখনো অসমাপ্ত আছে। বস্তুতঃ এই কর্তব্য 
আমাদের নিরবচ্ছিন্নভাবে সম্পাদন ক'রে যেতে হবে এবং 
এই কতব্যের আহ্বানে আমাদের সকল সম্পদৃ, আমাদের 
সকলের জীবন উৎসর্গ করতে হবে। 

“আমার স্বদেশবাসীগণ ! স্বাধীনতার সংরক্ষণ কেবল 
সৈন্যদের কাজ নয় । সমগ্র জাতিকে শক্তিশালী হ'তে হবে | 
যুদ্ধসীমান্তে যোদ্ধারা যে অনুপ্রেরণা ও দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন, 
অনুরূপ ত্যাগের মনোভাব, অনুরূপ উদ্দীপনা ও অনুরূপ 
দৃঢ়দংকল্লের সঙ্গে আমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ ক্ষেত্রে 
কাজ করতে হবে । আর এটা কেবল মুখে প্রকাশ করলে 
চলবে না, APS কার্ষের দ্বারা প্রকাশ করতে হুবে। 


আমাদের লালবাহাছুর 


“এই একটি শিক্ষা আমাদের সকলকেই গ্রহণ করতে 
হবে এবং এই শিক্ষার তাৎপর্য আমাদের সকলকে মর্মের 
গভীরে অনুধাবন করতে হবে A, স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে 
আমাদের অবশ্যই আত্যন্তরীণ শক্তির অধিকারী হ'তে হবে 
এবং আমাদের যথাসম্ভব আত্মনির্ভর হ'তে হবে । আমাদের 
অর্থনীতিকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে 
আমরা কতকগুলি অপরিহার্য ক্ষেত্রে স্বয়ন্প্রচুর হ'তে 
পারি। 

“আমি আজ রাত্রে আপনাদের খাদ্য-উৎপাদনের অতীব 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে বলতে চাই | আমাদের স্বাধীনতা 
ও স্বাধীনতার সংরক্ষণের জন্যে ভুর্ভেগ্ভ একটি প্রতিরক্ষা 
ব্যবস্থার চেয়ে খাচ্ছে স্বয়ন্প্রাচুর্য লাভ কর! অধিক প্রয়োজন 
_যা আমাদের জাতির মুখে অন্ন দেবে এবং জাতিকে সবল 
ও শক্তিশালী ক'রে গ'ড়ে তুলবে । খাগ্ভ-আমদানির উপর 
নির্ভরতা কেবল আমাদের দেশের অর্থ নৈতিক স্বাস্থ্যের পক্ষে 
অনিষ্টকর নয়, এর দ্বার আমাদের আত্মবিশ্বাস ও আত্ম- 
মর্যাদার হানি ঘটে। আমাদের নিজের পায়ে ভর দিয়ে 
দাড়াতে হবে এবং খাচ্ছে স্বয়ম্পাচুর্য লাভের জন্যে এখনই 
আমাদের কাজ শুরু করতে হবে । সামরিক সংগ্রামক্ষেত্রের 
মতোই আজ খাদ্যের সংগ্রামক্ষেত্রও গুরুত্বপূর্ণ | 

“eta উৎপাদনে আমাদের বর্তমানে যে পরিমাণ ঘাটতি 
হয়, তা বাৎসরিক আমদানির পরিমাণ দিয়ে মেটানো হয়ে 
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থাকে। অবশ্য, আমাদের দেশে আমর! যে পরিমাণ খাণ্য- 
শস্য আহার করি, এই আমদানির পরিমাণ তার শতকরা 
আটভাগের চেয়েও কম । এটা স্থনিশ্চিত যে, আমরা! যদি 
সর্বাঙ্গীণভাবে সচেষ্ট হই, তবে এই ঘাটতি দূর করা অসম্ভব 
কিছু নয়। Bea এখনই আমর! কাজ শুরু করি, 
Bz | রবিশস্তের বপনের সময় আগতপ্রায় এবং এই 
সময়টা কৃষি বৎসরের দিক্‌ থেকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ 
সময়। এখন আমরা যা করতে পারবো, তার উপরই 
আমার দেশের আগামী বৎসরের ভাগ্য নির্ভর করছে। 
এখন আমাদের লক্ষ্য, আমাদের উদ্দেশ্য, আমাদের ধ্বনি 
 হবে_-?যেখানে পুর্বে একটিমাত্র শস্য হতো, সেখানে 
এখন ছুটি শস্য উৎপাদন করতে হবে 1” 
কৃষির ক্ষেত্রে, আমার চাষী ভাইয়েরা আমার 
চেয়ে অনেক বেশি জানেন। আমি তাই এই 
বিষয়ের কতিপয় সাধারণ দিক্‌ সম্পর্কেই নিজেকে 
সীমাবদ্ধ রাখবো । প্রথমতঃ, কৃষিতে উৎপাদন 
বাড়ানোর অর্থ হলো নিবিড় চাষ, যেখানে একটিমাত্র 
ফসল ফলানো হতো, সেখানে একাধিক ফসল 
ফলানো। যদি ইতিপূর্বেই ছুটি ফসল তোলা হয়ে থাকে, 
তবে এখন আমাদের তিনটি ফসল তোলার জন্যে চেষ্টা 
করতে হবে। ফসল পরিবর্তনের দ্বারা সেটা করা মোটেই 
কঠিন AT | তাছাড়া যেখানেই সম্ভব হবে, সেখানেই প্রধান 


৩৪১ 


আমাদের লালবাহাছুর 


ফসলের সঙ্গে সঙ্গে অপ্রধান ফসলও তোলার চেষ্টা 
আমাদের অবশ্যই করতে হবে | 

“আপনারা জানেন, সামগ্রিকভাবে আমাদের সারের 
সরবরাহ প্রয়োজনানুরূপ নয়। বৈদেশিক মুদ্রার এতোই 
অনটন যে, আমাদের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে প্রচুর 
পরিমাণে সার আমরা আমদানি করতে পারব না। স্থতরাং 
আমাদের অভাব দুরীকরণের জন্যে আমাদের পচ! সারের 
দিকে অধিকতর মনোনিবেশ করতে হবে । সাধারণ গোবর 
সারে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন ও অন্যান্য পুষ্টিকর জিনিস 
থাকে, তার চেয়ে এতে সেগুলি অনেক বেশী পরিমাণে 
থাকে। সুতরাং পচ! সারের উৎপাদন বাড়াবার জন্যে 
আমাদের সকলপ্রকার স্থযোগ-স্থবিধার সদ্ব্যবহারের জন্যে 
সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। বর্তমান অবস্থায় 
উল্লেখযোগ্যভাবে কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হ’লে এটা 
একান্ত অপরিহার্য | 

“আপনারা জানেন, কৃষিতে সাফল্য সেচের উপর 
নির্ভর করে। দুঃখের বিষয় যে, সমস্ত এলাকার প্রয়োজন- 
মতো! সেচের স্থযোগ-সবিধা নেই । কিন্তু যখনই এইরকম 
স্থযোগ-স্থবিধ| পাওয়| যাবে, তখনই সর্বাধিক পরিমাণে তার 
সদ্ব্যবহার করতে হবে। সেচের সম্ভাবিত সকল স্থুযোগ- 
স্ববিধাকে কাজে লাগাবার জন্যে আগে থেকেই ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা চাই। দেশের সর্বত্রই এ বৎসর বৃষ্টিপাত 
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স্বাভাবিকের চেয়ে কম হয়েছে । ফলে স্বভাবত আর্দ্র তার 
অভাবে রবি শস্য সম্পর্কে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে । অবশ্য, 
এতে আমরা আমাদের লক্ষ্যরূপে যা গ্রহণ করেছি, তাতে 
উপনীত হওয়ার জন্যে আমাদের সাহসিক প্রচেষ্টা থেকে 
বিরত হব না। উচ্চতর লক্ষ্যমাত্রায় উপনীত হওয়ার 
জন্যে যা প্রয়োজন, ত| যদি চিরাচরিত সেচব্যবস্থা মেটাতে 
না পারে, তবে সাময়িকভাবে কাচা কুপ খনন কারে সেটের 


অভাব মেটানে! উচিত হবে | 
পান জরুরী অবস্থায় প্রত্যেক এলাকায় জলের 


প্রাপ্তব্যতা ও জলবায়ুর অবস্থা অনুসারে যথাসম্ভব দানাশস্ত, 


_ তৈলবীজ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ফসল উৎপাদনের চেষ্টা 


করতে হবে। জমির প্রত্যেকটি টুকরোতেই চাষ করা চাই । 
এমন কি শহরগুলিতেও প্রত্যেকটিতে ছোট ছোট টুকরো 
জমি, বাগানের ছোট ছোট খালি, যেখানে যতোটুকু যা 
পাওয়। যাবে তা শাক-সবজি চাষের জন্যে ব্যবহার করতে 
হুবে। যেসব পরিবারের জায়গা আছে তীর! যদি সুন্দরভাবে 
শাক-সবজির ছোটখাটো বাগান গ’ড়ে তোলেন, তবে ত 
তাদের গর্বের সামগ্রী হবে। কল! বা পেঁপের মতো! 
তাড়াতাড়ি বাড়ে এমন ফলের গাছের চাষ ক'রেও অনেক 

কিছু কর! যেতে পারে | 
«এতোক্ষণ আমি স্বয়্প্রাচূর্য লাভের উদ্দেশ্যে দেশের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাবে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে 
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PRIA প্রচেষ্টার কথা বলছিলাম | স্পষ্টতঃ খাদ্যোর 
উৎপাদনটাই আদল লক্ষ্য নয়। উদ্দেশ্য হ’লো সকল 
মানুষকে MI যোগানো। আমাদের উপযুক্ত বণ্টন- 
ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য দিতে হবে। এ ব্যাপারেও কৃষাণ 
ও কৃষিজীবীরাই সর্বাধিক সহায়ত! করতে পারেন । তাদেরই 
কলকারখানার ও খনির শ্রমিকদের, মজুরি নিয়ে কাজ করে 
এমন ভূমিহীন কৃষকদের, শহরের অধিবাসীদের এবং 
সর্বোপরি ধারা আমাদের সীমান্তরক্ষা! করছেন সেই সশস্ত্র 
বাহিনীর লোকদের ata যোগাতে হবে। আমার কৃষক 
বন্ধুগণ, আপনারা নিশ্চয়ই আপনাদের প্রয়োজনমতো যথেষ্ট 
WF রাখবেন । কিন্তু এটাও মনে রাখবেন যে, উপযুক্ত , 
সংস্থাসমূহ আপনাদের অবশিষ্ট খাদ্য যাতে পেতে পারে, 
তার ব্যবস্থা করাও আপনাদের জাতীয় কর্তব্য । আপনাদের 
ইতিপূর্বেই ন্যায্য মূল্যের প্রতিশ্রগতি দেওয়া হয়েছে। 
যে সব বড় বড় কৃষকের অবস্থা! অধিকতর স্বচ্ছল এবং 
খাদ্যশস্য ধরে রাখবার ক্ষমত| যাঁদের বেশি, আমি 
বিশেষভাবে তাদের উদ্দেশেই বলতে চাই। তাদের 
এগিয়ে আসতে এবং তাদের কাছে উদ্বৃত্ত যা আছে, 
তার সবটুকুই বাজারে ছেড়ে জাতিকে সাহায্য করতে 
আন্তরিকভাবে অনুরোধ করছি। এই জরুরী অবস্থাকালে 
এটা হবে তাদের দেশের প্রতি তাদের সৰ্বোত্তম সেবা | 
সরবরাহ আটক রাখলে তা ছুঃখকম্টের কারণ হয় এবং, 
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আমি স্থনিশ্চিত যে, এটা প্রত্যেকেই এড়িয়ে চলতে চান। 
“অধিকতর উৎপাদন কর, অধিকতর বিক্রয় কর”__কৃষকদের 
এই ধ্বনি গ্রহণ করতে আমি অনুরোধ করব। কৃষাণদের 
মনে উৎসাহ-উদ্দীপনা৷ সঞ্চারের জন্যে প্রত্যেক গ্রামে 
বিভিন্ন সংস্থা থাক! প্রয়োজন ; এবং, আমি আশা! করি, 
গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি এবং উৎপাদক সমবায়গুলি এ বিষয়ে 
অগ্রণী হতে পারেন। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে 
কৃষাণরা একটি স্থুমহত ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । আমার 
সুদৃঢ় বিশ্বাস এই যে, দেশের বর্তমান প্রয়োজনের সময়েও 
তার! দেশের পাশে এসে দীড়াবেন। 

“সরবরাহ আটক না রাখবার জন্যে আমি ব্যবসায়ীদের 
কাছেও আবেদন করছি। সর্বোপরি, যুক্তিযুক্ত মূল্যে 
জনসাধারণ যাতে অতিপ্রয়োজনীয় খাত্যদ্রব্য পান, তার 
ব্যবস্থা স্থনিশ্চিত করতে হবে। ব্যবসায়ী সম্প্রদায় যে 
মুল্য কম রাখতে চেষ্টা করছেন সেজন্য আমি খুশী এবং 
আমি আশা করি যে, এই কঠিন দিনগুলিতে তারা এই 
জনহিতৈষণার মনোভাব ত্যাগ করবেন না। জরুরী- 
অবস্থাকালে এক মহান্‌ দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্ত 
হয়েছে। 

“এটা সমভাবে আবশ্যক যে, ব্যবহারকারীরা খাদ্যশস্য 
মজুত করবেন না, আশু তাদের যা প্রয়োজন, সেই 
পরিমাণই তাঁর! ক্রয় করবেন। অতিরিক্ত ক্রয়ের কোন 
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কারণ নেই । সকলকে সমান ত্যাগ স্বীকার করতে হবে 
এবং ব্যবহারকারীরা আত্মসংযমের দ্বার! প্রচুর পরিমাণে 
সহায়ত! করতে পারেন | 

“আমাদের সাহাব্যরূপে যে খাগ্ তার! দিচ্ছেন, সেজন্যে 
আমর] মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য কয়েকটি বন্ধুভাবাপন্ন 
দেশের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ থাকলেও, আমরা আমাদের 
প্রয়োজনমতো যখন আমদানি করতে পারবে! না৷ এমন 
অবস্থার জন্যে আমাদের প্রস্তুত থাকতেই হবে। যদি 
প্রচুর পরিমাণে AI থাকে, তবে আমর! প্রয়োজনমতো 
সকলেই খেতে পাবো । অন্যপক্ষে যদি ঘাটতি থাকে, 
তবে আমাদের প্রত্যেককে হাসিমুখে সমানভাবে ত্যাগ 
স্বীকার করতে হবে। 

“আমরা দেশের মধ্যে খাগ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করবার জন্যে 
চেষ্টা চালাচ্ছি, কিন্তু আমাদের স্বয়ম্প্রাচূর্য লাভ করতে 
কিছু সময় লাগবে। অন্তর্বতীকালে, eto ব্যবহারের ক্ষেত্রে 
ংযত হওয়া! চাই-ই। কেবল দানাশস্তের ক্ষেত্রেই নয়, 
অন্যান্য খাগ্দ্রব্যের ক্ষেত্রেও ভোজনবিলাম কঠোররূপে 
বর্জন করতে হবে। ডিনার, লাঞ্চ, পার্ট প্রভৃতি 
সময়োপযোগী জিনিস নয়। বিবাহগুলিতে আড়ম্বর 
ও জীকজমক করা উচিত নয়। আহারের সময় বহু পদের 
ব্যবহারও অনাবশ্যক। হোটেল, রেস্তর] প্রভৃতিকেও 
বর্তানকালের প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রেখে চলতে হবে । 
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বর্তমানে একান্ত প্রয়োজন হ’লো কৃচ্ছ তা এবং শক্তিশালী 
জনমতের দ্বারা এ বিষয়ে উৎসাহ্দান করতে হবে | 
“গৃহিণীদের সম্পর্কে এবং এই জরুরী অবস্থাকালে তাদের 
যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে, সে সম্পর্কে আমি 
কিছু বলতে চাই । সেসব জিনিস স্থানীয় এলাকায় উৎপন্ন 
হয়ে থাকে অথচ খাগ্রূপে ব্যবহার কর! হয় না, সেইসব 
জিনিস পারিবারিক খাগ্যতালিকার sey Se ক'রে আমাদের 
স্ত্রীলোকের জনসাধারণের eater পরিবর্তন আনতে 
পারেন। আমাদের খাগ্যতালিকায় আমরা আংশিকভাবে 
গম এবং আংশিকভাটে ভুট্টা, যব, জোয়ার বা ছোলা! ব্যবহার 
করতে পারি। গৃহকত্রীর উচিত হবে দানাশস্তের ব্যবহার 
হ্রাস করা এবং ছুূর্ভাগ্যবশতঃ এখনও এই দুর্দিনে যেসব 
অপচয় চোখে পড়ে, সেগুলি রোধ করবার জন্যে তীর! 
সচেতনভাবে সচেষ্ট হবেন। ধনী পরিবারে যেখানে খাগ্গের 
পরিপূরকরূপে শাকসবজি, ফল, মাংস, মাছ, ডিম প্রভৃতির 
ব্যবহার সম্ভব, সেখানে দানাশস্তের ব্যবহার হ্রাস করবার 
জন্যে সর্বপ্রকারে চেষ্টা করতে হবে । আমি চাই, এইসব 
পরিবার সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন দানাশস্তবজিত as 
গ্রহণের পরিকল্পনা করবেন । ভারতের নারীপমাজ সর্বদাই 
দেশের সেবায় তাদের নিজেদের অবদান রেখেছেন-_তীরা 
পুনরায় THR ও খাগ্য সংরক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেও 
নেতৃত্ব গ্রহণ করুন | 
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“আমি পূর্বেই বলেছি, Fa আগামী রবি মরশুম শুরু 
হবে এবং সেজন্যে আগাম তিন-চার সপ্তাহ খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ । সর্বাগ্রে ও সর্বপ্রথমে আপনাদের প্রাপ্তব্য 
সকল জমিতেই চাষ করতে হবে, এবং জমি যতোই ছোট 
হ’ক তাকে চাষের অযোগ্য ভাবা চলবে না। সম্ভাব্য সকল 
উপায়ে আপনাদের সাহাষ্য করবার জন্যে সরকারের সমগ্র 
যন্ত্রকে সতেজ ক'রে তোলা হচ্ছে। প্রত্যেক জেলা শীসক 
যাতে তার নিজ জেলায় খাদ্য উৎপাদন অভিযান শুরু করেন, 
সেজন্যে নির্দেশ দেওয়ার জন্যে আমি মুখ্য মন্ত্রীদের অনুরোধ 
করছি। এ বিষয়ে সমষ্টি উন্নয়ন সংস্থাকে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। বীজ, সার, জল 
ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যথাসম্ভব সর্বোত্তম পন্থায় সরবরাহের 
জন্যে একটি সুসংহত ব্যবস্থা করতে হবে এবং কর! চাই-ই। 
সমগ্র জেলার জন্যে একটি পরিকল্পনা রচনা করতে হবে 
এবং কয়েকটি ক'রে গ্রামের ভার এক-একজন কর্মচারীর 
উপর ন্যস্ত থাকবে, যে কর্মচারী কৃষকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও 
প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখবেন এবং. কৃষকদের অস্থবিধাগুলি 
দুর করবার জন্যে যথাসম্ভব সমস্ত ব্যবস্থা করবেন। রণাঙ্গনে 
সৈনিকরা যে আত্মত্যাগের মনোভাব নিয়ে কাজ করেন, 
জেল! শাসক সবিনয়ে নিজেকে সেনাপতি বলে মনে করবেন, 
তাকেই এই অভিযান সংগঠন করতে হবে এবং যে 
লক্ষ্যমাত্রা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত করা হবে, তাতে উপনীত 
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হওয়ার জন্যে তাকেই চেষ্টা করতে হবে । জেলা! প্রশাসনের 
বীধাধরা কাজগুলি কোনও প্রবীণ কর্মচারীর উপর ন্যস্ত করে 
তাকে প্রায় সম্পূর্ণ একান্তভাবেই কৃষি উৎপাদন সংক্রান্ত 
কার্যে তার মনোযোগ ও কর্মশক্তি নিয়োগ করতে হবে। 
যদি কর্মচারীরা এটিকে কেবল তাদের কর্তব্যের অংশ ব'লে 
মনে না ক'রে এই সংকটকালে দেশের প্রতি তাদের গভীর 
বাধ্যবাধকতার অংশ ব'লে মনে ক'রে আত্মনিয়োগ করেন, 
তবে এই প্রচেষ্টার সাফল্য সম্পর্কে কোনও সংশয় থাকতে 
পারে না। 
আমরা অতীব গুরুত্বপূর্ণকালে বাস করছি । আমরা 
যেসব বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলাম, সেগুলি এখনো কাটে 
নি। এই সংকটকালে আমাদের জওয়ানরা পথ দেখিয়েছেন, 
আমাদের কিষাণরা! কি পেছনে পড়ে থাকবেন ? দেশের 
জন্যে জওয়ান তার রক্ত দিচ্ছেন, জীবন বিপন্ন করছেন। 
আমি কিষাণদের তাদের শ্রম ও ঘর্ম দিতে বলছি । বপনের 
প্রতীক্ষায় রয়েছে জমি, কোটি কোটি কৃষাণ সেখানে যান, 
এবং উৎসাহের সঙ্গে, উদ্দীপনার সঙ্গে, প্রচেষ্টার সঙ্গে খাগ্ 
উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে যথাসম্ভব চেষ্টা করুন। যাই ঘটুক 


* নী কেন, আমরা এমনভাবে কাজ করবে৷ যাতে ছুঃখবরণের 


দ্বারা, ত্যাগ স্বীকারের দ্বারা, আমর! আমাদের দেশকে 
স্বয়ম্প্রচুর, স্বনির্ভর, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও শক্তিশালী ক'রে 
তুলতে পারি। জয় হিন্দ, !” 


৩৪৯ 


আমাদের লালবাহাছুর 
যে খাগ্সাহায্যের ভিত্তিতে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় 
রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছে এতোদিন, 
এবং আজও চাইছে, ত শাস্ত্রীজীর উদ্দীপনাময় পরিচালনায় 
বানচাল হওয়ার উপক্রম হয়েছে দেখে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রও 
তার পাকপ্রেমে কিছুটা সংযম দেখাতে শুরু করলো | 


ভারতের অনুকূলে বিশ্বজনমত গড়ে তোলার জন্যে 
শান্ত্রীজী বিশ্বের দিকে দিকে ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদদের 
প্রেরণ করলেন। রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন স্বয়ং সফরে বেরুলেন | 
যুগোষ্লাভিয়া, চেকোন্লোভাকিয়া, রুমানিয়| প্রভৃতি দেশে 
তিনি ভারতের বক্তব্যকে সুস্পষ্টভাবে স্থপ্রতিষ্ঠিত ক'রে 
এলেন। তিনি গেলেন ইথোওপিয়ায়। ইথোওপিয়ার সম্রাট 
হাইলে সেলাসি PABST গণভোটের প্রস্তাবকে অন্যায় 
ও অবাস্তব বলে জানালেন। ইথোপিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের 
পথে রাষ্ট্রপতি সংযুক্ত আরবের প্রেসিডেণ্ট নাসেরের সঙ্গে 
আলোচন! করলেন। শ্রীকৃষ্ণ মেনন ইতিপুর্বেই নাসেরের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ ক'রে এসেছিলেন। ক্যাসারাঙ্কায় যে আরব শীর্ষ- 
সম্মেলন হয়েছিল, তাতে পাকিস্থানের সমর্থনে প্রস্তাব 
গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু নাসেরের চেষ্টাতেই 
তা সম্ভব হয় নি। চীনের wafer পশ্চাতেও নাসেরের 
হাত ছিল ব’লে অনেকের অনুমান। মালয়েশিয়া ভারতকে 
আগাগোড়া সমর্থন করায় পাকিস্থান মালয়েশিয়ার সঙ্গে 


৩৫০ 


আমাদের লালবাহাছুর 


কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল। ইন্দোনেশিয়ায় যে 
গৃহযুদ্ধ চলেছিল, তাতে চীনাপন্থী কমিউনিস্টদের প্রভাব 
নিশ্চিহ্ন হয়েছিল এবং প্রেসিডেন্ট সোয়েকার্নে। নিঃসঙ্গ 
হয়ে পড়েছিলেন । চীনের দোস্ত পাকিস্থানের পক্ষে এখন 
_ ইন্দোনেশিয়ার সমর্থন পাওয়া একেবারে অসম্ভব হয়ে 
উঠেছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতের বক্তব্য বোঝাবার 
জন্যে পররাষট্র-দগুরের তরুণ উপমন্ত্রী দীনেশ সিং সফরে 
গিয়েছিলেন। তিনি সাফল্যের স্থুসমাচার নিয়ে ফিরে এলেন | 
ফ্রান্সে সফরে গেলেন শ্রীমতী বিজয়লক্ষমী পণ্ডিত। তিনি 
প্রেসিডেন্ট দ্য গলের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে ভারতের বক্তব্য 
বোঝাতে সমর্থ হলেন। বৃটেন, আমেরিকা ও ল্যাটিন 
আমেরিকার বিভিন্ন দেশে গেলেন শ্রী এস. কে. পাতিল। 
শরীকৃষ্ণমাচারী গেলেন মস্কো | নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রপুঞ্জে লড়াই 
চালাতে লাগলেন-_পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিং, রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের 
স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রীপার্থসারথি এবং জম্মু ও কাশ্মীরের 
দণ্তরহীন মন্ত্রী সৈয়দ মীর কাসিম। শান্ত্রীজীর সৈনাপত্যে 
কূটনৈতিক যুদ্ধেও ভারত প্রতিকূল অবস্থা কাটিয়ে Bia | 

এই যুদ্ধের অজুহাতে পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠী ভারতকে 
সর্ববিধ আথিক সাহায্য বন্ধ ক'রে দিয়েছিল। এই কয়েক- 
দিনের যুদ্ধেই খরচ হয়েছিল ভারতের প্রায় ছ’শ কোটি 
টাকা। তাই, বিদেশী পণ্যক্রয়ের ব্যাপারে ভারতের অবস্থা 
সঙীন হয়ে উঠেছিল। ভারত যে তার নিজের চেষ্টাতেই এ 
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বিষয়ে অনেকটা স্বনির্ভর হ'তে পারে, সে পথ ও 
প্রেরণা যোগালেন শাস্ত্রীজী । তিনি ঘোষণা করলেন, 
যাতে প্রতিরক্ষা ও উৎপাদন খাতে দেশ দ্রুত 
আত্মনির্ভর হয়ে উঠতে পারে, সেজন্যে নগদ অর্থ, সোনা ও 
বৈদেশিক মুদ্রার আকারে আমাদের যা কিছু আছে, সবার 
আগে সেগুলি কাজে লাগাতে হবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি 
যে তিনটি পরিকল্পনা প্রবর্তন করলেন, তীর মধ্যে সর্বপ্রধান 
হলো জাতীয় প্রতিরক্ষামূলক স্বর্ণবণ্ত। শান্ত্রীজী দেশ- 
বাসীকে তাদের AAMAS পনেরো বছরের জন্যে সরকারী 
খণপত্রে স্বর্ণ বিনিয়োগ করতে আহ্বান জানালেন। ১৫ বছর 
পরে সরকার সমপরিমাণ ও সম-উৎকর্ষের সোনা ফেরত 
দেবেন। এবং নিয়োজিত সোনার উপর বাধিক শতকরা 
৩২-এর বেশি হারে স্থদ দেওয়া হবে । সোনার আকারে 
যাদের গোপন আয় বা সম্পদ আছে, এই পরিকল্পনানুসারে 
স্ব্ণ-দান করলে তাদের উপর কর বসানো হবে না বা তাদের 
নামও প্রকাশ কর! হবে না। এই পরিকল্পনাকে জনসাধারণের 
কাছে আরও লোভনীয় ক'রে তোলার জন্যে সম্পদকর ও 
সম্পত্তির মূল্যবৃদ্ধিজনিত লাভের উপর ধার্য কর থেকে 
রেহাই CHER হবে, দান-কর ও স্বৃত্যু-কর থেকেও আংশিক 
নিষ্কৃতি মিলবে__ঘোষণ| করা হলে] | 

অন্য ছুটি পরিকল্পনা হ’লো শতকরা ৪& সুদে 
সাত বছর মেয়াদের এবং শতকরা! ৪3 স্থদে তিন বছর 
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মেয়াদের নূতন জাতীয় প্রতিরক্ষা-ধণ সংগ্রহের ব্যবস্থা । 
তিন বা সাত বছরে টাকা ফেরত পাওয়া যাবে বলে 
এই খণপত্রগুলি অনেকের কাছেই সুবিধাজনক হ'লো। 
যুদ্ধের সময়ে ভারত যে AT, ত্যাগ ও আত্মনির্ভরতার 
ভিত্তিতে উদ্বেলিত হয়ে বিশ্বের সম্মুখে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত 
করেছিল, যুদ্ধবিরতির ফলে যাতে তাতে ভাটা না 
পড়ে, সেজন্য শাস্ত্রীজী নিজে সমগ্র দেশে ঘুর্ণার বেগে সফর 
ক'রে বেড়াতে লাগলেন। তার উপস্থিতি, ভার কণ্ঠস্বর 
ভারতের দিকে দিকে যে বৈছ্যুতিক-প্রবাহের স্থষ্টি করলো, তা 
জাতির মর্মের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে নূতন প্রাণ, নূতন প্রেরণার 
সঞ্চার করলো | আরও ফসল ফলাও, আরও খাদ্য বাড়াও, 
খাগ্যের জন্যে বিদেশের কাছে fewtafer গ্লানি চিরতরে 
নাশ করো_-এই ধ্বনি উঠলো ভারতের দিকে দিকে। 
দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত গৃহের কুলবধূ থেকে ধনকুবের ও চোরা- 
বাজারীরা, মন্দিরের পুরোহিত ও মোহান্তরা সকলেই দলে 
দলে স্বর্ণকণিক! থেকে স্বর্ণপিণ্ড এনে তুলে দিতে লাগলে! 
সরকারের হাতে ॥ হাজার হাজার মণ সোনা সংগৃহীত 
হ'লে! সরকারের ভাগারে । কোটি কোটি টাকা এলো 
প্রতিরক্ষা তহবিলে দানরূপে, জাতীয় প্রতিরক্ষা-খণরূপে | 
ভারতের দিকে দিকে এলো! অভূতপূর্ব প্রেরণা-_ভারত ও 
ভারতের জনতা আর হীনতায় দীনতায় পরমুখাপেক্ষী হয়ে 
থাকবে না, ভারত হবে তার আপন ভাগ্যবিধাতা ! 
২৩ ৮৮০৪ 
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ভারতের এই নবজাগরণ পশ্চিমী জোটেরও আশঙ্কা ও 
অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠলো । তাদের BAe নরম হ'তে 
লাগলো । সেই সঙ্গে পাকিস্থানের WAS | ভারতের এই 
জাগরণই পাকিস্থানকে যে তাসখন্দে যেতে বাধ্য করেছিল, 
এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না | 


কিন্তু মাত্র কয়েক মাসের জন্যেই আমরা সে অস্থৃতের 
আম্বাদ পেয়েছিলাম । যে জাদুকর তার জাছুদণ্স্পর্শে 
নিদ্রিত ভারতকে জাগিয়ে তুলেছিলেন, তার জীবনের 
শেষাঙ্কও ঘনিয়ে এসেছিল। শান্ত্রীজী বলেছিলেন, “যুদ্ধ 
আমর! জয় করেছি, শান্তিও আমরা জয় ক'রে নেব।» এ 
তার মুখের কথা ছিল না, এ ছিল তীর অন্তরের বিশ্বাস, 
অবিচল আদর্শ। তিনি দেশকে অর্থনীতি, কূটনীতি ও 
সামরিক সকল দিক থেকে শক্তিশালী ক'রে তুলতে 
চেয়েছিলেন__কারণ, তিনি জানতেন যুদ্ধের চেয়ে শাস্তি 
বড়; আর শান্তি ছুর্বলের লভ্য নয়-_শান্তি লভ্য কেবল 
সবলের। শান্তির জন্যেই ভারতকে শক্তিমান হতে হবে 
যুদ্ধের জন্যে নয়। ভারত জয় করতে চায়, যুদ্ধ নয়-_ 
শান্তি। তাই শান্তিবিজয়ের ww রচনা ক'রে গেলেন 
তিনি-__নিজের অস্থি দিয়ে-_-এ. যুগের মহান দধীচি 
লালবাহাছুর ! 
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যুদ্ধবিরতি হ’লেও তা শান্তি ছিল না | পাকিস্থান 
সীমান্তে ক্রমাগতই যুদ্ধবিরতিচুক্তি ভঙ্গ করছিল । তারপর 
যুদ্ধবিরতিব্যবস্থার অঙ্গরূপে সৈন্যাপসারণের যে ব্যবস্থা 
ছিল, তা পাকিস্থানের wee য়েমির ফলে কার্যকর কর! 
যাচ্ছিল না। নিরাপত্তা-পরিষদে যুদ্ধবিরতির যে প্রস্তাব 
গৃহীত হয়েছিল, এবং ভারত ও পাকিস্থান যাতে সন্মত 
হয়েছিল, তাতে প্রথমে যুদ্ধবিরতি, তারপরে সৈম্যাপসারণের 
ব্যবস্থা এবং তারপরে কাশ্মীর সম্পর্কে রাজনৈতিক 
আলোচনার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু, পাকিস্থান 
সৈম্যাপসারণের পূর্বেই কাশ্মীর সম্পর্কে রাজনৈতিক 
আলোচনার জন্যে গীড়াগীড়ি করতে লাগলো । ২৬শে 
অক্টোবর তারিখে নিরাপতা-পরিষদের বৈঠকে পাকিস্থানের 
পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভুটো৷ জঘন্য ভাষায় ভারত ও ভারতীয় 
প্রতিনিধিদের আক্রমণ করলে ভারতীয় প্রতিনিধিদল সহ 
ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিং নিরাপতা-পরিষদের বৈঠক 
ত্যাগ করলেন। পরদিন তিনি জানিয়ে দিলেন যে, নিরাপত্তা- 
পরিষদ যদি মিঃ ভুট্টোকে সংযত করতে A পারেন, তবে 
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তারত-পাকিস্থান প্রশ্ন সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের বর্তমান 
বৈঠকগুলি ভারত বর্জন ক'রে চলবে । ২৮শে অক্টোবর 
তারিখে নিরাপতা-পরিষদের অধিবেশন পুনরায় আরম্ভ হ’লে 
দেখা যায় যে, সেপ্টেম্বর মাসে পাক-ভারত বিরোধ সম্পর্কে 
যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, তার রূপায়ণের ব্যাপারে সদস্তর| 
একমত হ'তে পারছেন না। পরদিন সোভিয়েট ইউনিয়ন 
নিরাপতা-পরিষদূকে স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন যে, ভারতের 
পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়, এমন কোন প্রস্তাব পাস করবার 
চেষ্টা হ’লে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেটো প্রয়োগ করবে। 
৫ই নভেম্বর তারিখে নিরাপত্তা-পরিষদ ভারত ও 
পাকিস্থানকে তাদের সশস্ত্র লোকজন এবং সকলপ্রকার সামরিক 
তৎপরতা বন্ধ করতে এবং ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে গৃহীত 
নিরাপত্তা-পরিষদের প্রস্তাব অনুযায়ী যুদ্ধবিরতি পুরোপুরি 
বলবৎ ও সৈন্যাপসারণে রাষ্ট্রপুঞ্জের সঙ্গে সহযোগিতা করতে 
আহ্বান জানায়। পাকিস্থান সৈন্যাপসারণের পূর্বে কাশ্মীর 
সম্পর্কে রাজনৈতিক আলোচনার জন্যে যে দাপাদাপি 
ও গীড়াগীড়ি করছিল, এতে কার্যত তা অস্বীকার করা হয়। 
পাকিস্থান স্পষ্টই বুঝতে পারে, ভারতবিরোধী কিছু 
প্রস্তাব নিরাপত্ত/-পরিষদকে দিয়ে পাস করিয়ে নেওয়ার 
ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক হলো সোভিয়েট ইউনিয়ন | 
ভারতে যে ই্গ-মাকিনবিরোধী মনোভাব প্রবল হয়ে 
উঠেছিল, তা-ও ইঙ্গ-মাকিন-গোর্টীকে তাদের ভারতবিরোধী 
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কাজে সংযত করেছিল। Bea কাজ হাসিল করবার 
ব্যাপারে সোভিয়েট ইউনিয়নকে প্রসন্ন করা যে প্রয়োজন, 
তা পাকিস্থান মনে মনে বুঝতে পেরেছিল । যুদ্ধ চলাকালে, 
১৮ই সেপ্টেম্বর, মিঃ কোসিগিন প্রস্তাব করেছিলেন 
যে, তাসখন্দে বা সোভিয়েট ইউনিয়নের কোন স্থানে 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট মিলিত হয়ে 
নিজেদের মধ্যে আপোসের আলোচনার দ্বারা পাক-ভারত 
সম্পর্কের উন্নতিসাধন করতে পারেন । তখন শীস্ত্রীজী 
বিনা দ্বিধায় সেই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলেন । সে সময়ে 
প্রেসিডেন্ট আয়ুব খা তাতে রাজী হন নি। কিন্তু এখন 
হঠাৎ তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত আছেন বলে তীর পররাষ্ট্র 
মন্ত্রী ভুটোর মারফত মিঃ কোসিগিনকে জানালেন । ১৬ই 
নভেম্বর তারিখে মিঃ কোমিগিন শাস্ত্রীজীকে এই সংবাদ 
পাঠালেন এবং তার মতামত জানতে চাইলেন । শান্ত্রীজী 
উত্তরে জানালেন, তিনি তার সম্মতির কথা ইতিপূর্বেই 
জানিয়েছেন, তবে সেই সঙ্গে তিনি একথাও সুস্পষ্টভাবে 
জানিয়ে দিলেন যে, কাশ্মীর প্রশ্ন সম্পর্কে ভারত 
তার পূর্বঘোষিত নীতিতে অবিচল থাকবে, কাশ্মীর 
ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং হস্তীভ্তরযোগ্য নয়। 
প্রেসিডেন্ট আয়ুব খা নিঃশর্তভাবেই শাস্ত্রীজীর সঙ্গে 
তাসখন্দে মিলিত হওয়ার সোভিয়েট-প্রস্তাব গ্রহণ 
করলেন। এতে পাকিস্থানের চীনা দোস্ত ও পশ্চিমী 
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অভিভাবকদের মধ্যে বেশ কৌতুহল ও চাঞ্চল্যের স্ষ্টি 
হলো | 


তাসখন্দে  শীস্ত্রীজীর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট আয়ুবের 
মিলনের এই আকাঙ্ক্ষা সত্যই কৌতুহলোদ্দীপক ছিল। 
এতে সম্ভবত ভারতকে একটু বেকায়দায় ফেলবার 
চেষ্টা ছিল। পাকিস্থানের আশা ছিল, হয়তে৷ সোভিয়েট 
ইউনিয়নের পরামর্শে শেষ পর্যন্ত শাস্তির উদ্দেশ্যে 
ভারতকে কাশ্মীর প্রশ্ন আলোচনায় বাধ্য করা যাবে । 
ভারত যদি সোভিয়েট পরামর্শ উপেক্ষা করে, তবে 
ভারতের সঙ্গে সোভিয়েটের যে AE বন্ধুত্ব রয়েছে, 
তাতে চিড় ধরবে। আর ভারত যদি এরূপ আলোচনায় 
সম্মত হয়, তবে তার Wass নীতি হাওয়ায় উড়ে যাবে | 
সোভিয়েট ইউনিয়নে শান্ত্রী-আয়ুব মিলনের এই ব্যবস্থায় 
সম্মত হয়ে প্রেসিডেন্ট আয়ুব পশ্চিম-গোর্ঠীকেও খোঁচা 
দিতে চেয়েছিলেন, বোঝাতে চাচ্ছিলেন যে, কাশ্মীর 
সম্পর্কে রাজনৈতিক প্রশ্নের আলোচনার ব্যবস্থ। না করায় 
তিনি পশ্চিমী অভিভাবকদের উপর ' ক্ষুব্ধ হয়েছেন 
এবং এখন সেভিয়েটের দিকে ঢলেছেন। সোভিয়েটের সঙ্গে 
পাকিস্থানের এই ঘনিষ্ঠতা-স্থাপনের সম্ভাবনা চীনকেও যে 
একটু বিচলিত ন! করলো, এমন নয়। তবে প্রেসিডেণ্ট 
আয়ুর সম্ভবত চীনা দৌস্তকে বোঝালেন যে, ভারতের 
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কাছ থেকে কিছু আদায় করতে বা কুটনৈতিক ক্ষেত্রে 
ভারতকে বেকায়দায় ফেলতে তিনি তাসখন্দে যেতে রাজী 
হয়েছেন, চীনা দোস্তের বন্ধুত্ব হারাবার জন্যে নয় । পাকি- - 
স্থান নিরাপত্ত।-পরিষদের যুদ্ধবিরতি নির্দেশ মেনে নেওয়ার 

প্রাক্কালে ভারতীয় সীমান্তে চীনারা যে ধরনের উৎপাত শুরু 
করেছিল, তাসখন্দে এই সম্মেলনের প্রাক্কালেও তারা৷ সেই 
রকম উৎপাত চালিয়ে যেতে লাগলো । মাঝে মাঝে 
তারা ভারতীয় এলাকায় প্রবেশ করলো” ভারতীয় রক্ষীদলের 
সঙ্গে সংঘর্ষ বাধালো তাছাড়া ব্যাপকভাবে সৈন্য-চলাচলও 
বাড়ালো | অবশ্য, আমেরিকাকে ও পশ্চিমী গোষ্ঠীকে 
চট্টাবার ইচ্ছাও পাকিস্থানের ছিল না। এখনো আমেরিকার 
উপর তার আশা অনেক । ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে তার যেসব 
মাকিনী খয়রাতী বিমান প্রভৃতি খোয়া গেছে, সেগুলোর 
শূন্যস্থান যাতে মাকিন সরকার আবার ভরিয়ে দেন, সেজন্যে 
সে আবেদন পেশ ক'রে রেখেছে । এই আবেদন সম্পর্কে 
মাকিন সরকার সরাসরি না-ও বলেন নি। তাছাড়া, ইংলণ্ড 
ও'আমেরিক! সাময়িকভাবে পাকিস্থান 'ও ভারতকে অস্ত্র- 
সরবরাহ বন্ধ করলেও, তা যে আবার শীঘ্রই চালু হবে না» 
এমন কোন কথা নেই। পাকিস্থান গ্যাটো ও সিয়াটো 
plese দেশগুলির কাছ থেকে যে অস্ত্রশস্ত্র-সংগ্রহের 
চেষ্টা করছে, তাতে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ড কোনরকম 
বাধ! দিচ্ছে না, আর স্যাটো-সিয়াটো দেশগুলির অস্ত্রশস্ত্র 
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মানেই তে মাকিন অস্ত্রশস্ত্র Awa, প্রেসিডেন্ট আয়ুব 
তাসখন্দে যাওয়ার আগে একবার ইংলণ্ড, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
ও ফ্রান্সে ঘুরে আসতে চাইলেন। ডিসেম্বরের দ্বিতীয় 
সপ্তাহে তিনি ইংলণ্ড হয়ে আমেরিকা রওনা হলেন। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে শান্্রীজীরও সফরের কথা ছিল। তবে, 
তিনি তাসখন্দ-সফরের পরে তা করবেন, স্থির করলেন | 
যুদ্ধবিরতির পর মাকিন যুক্তরাষ্ট্র পুনরায় ভারতে খাদ্যশস্য 
প্রেরণে সম্মত হয়েছিল। শান্ত্রীজী অবশ্য দৃঢ়তায় সঙ্গেই 
মাকিন সরকারকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, “বিদেশ থেকে 
প্রেরিত ato গ্রহণে আমাদের কোনও আপত্তি নেই, কিন্ত 
কোনপ্রকার সাহায্যের সঙ্গে রাজনৈতিক শর্ত ও চাপ থাকা 
চলবে না।” তিনি বললেনঃ “যুক্তরাষ্ট্র বলেছে যে, আমাদের 
স্বনির্ভর হ'তে হবে, আমরাও তাই চাই।” শান্ত্রীজী 
খাদ্যমন্ত্রী Agere তাঁর প্রতিনিধিরূপে আপাতত 
যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণ করেন। খাগ্য-সংকট সম্পর্কে ্রীস্বব্রঙ্গণ্যম্‌ 
প্রেসিডেপ্ট জনসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। জানা যায়, 
তাদের এই সাক্ষাৎকার খুব ফলপ্রসূ হয়েছে। Andy 
মাকিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডীন রাস্কের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন | 


১লা ডিসেম্বর তারিখে মিঃ কোসিগিন প্রস্তাব করেন 
যে, শাস্্রী-আয়ুব সাক্ষাৎকার জানুআরি মাসেই গোড়ার 
দিকেই হোকৃ। শাস্ত্রীজীও তাতেই সম্মত হন। শেষ 


৩৬০ 


আমাদের লালবাহাছুর 


পর্যন্ত ১৯৬৬ সালের ৪ঠা জানুআরি তারিখে তাসখন্দে 
শান্্রী-আয়ুব বৈঠক শুরু হবে, এইরূপ স্থির হয়। ১০ই 
ডিসেম্বর তারিখে লোকসভায় এই আসন্ন তাসখন্দ- 
সম্মেলনের কথা শান্ত্রীজী ঘোষণা করেন। এদিন তিনি 
একথাও ঘোষণা করেন যে, শীঘ্রই মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও 
ব্ৰহ্মদেশ সফরে যাবেন। তিনি জানান যে, ব্রন্মাদেশের 
প্রেসিডেন্ট জেনারেল নে উইন যখন এ বৎসর ভারতে 
এসেছিলেন, তখন তিনি শাস্ত্রীজীকে ত্রহ্মদেশ পরিদর্শনের 
জন্যে আমন্ত্রণ ক'রে গিয়েছিলেন । ত্রহ্মদেশ ভারতের ঘনিষ্ঠ 
প্রতিবেশী এবং এই প্রতিবেশীর সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক খুবই 
সৌহার্্যপূর্ণ। শান্ত্রীজী এদিন লোকসভীয় ঘোষণা করেন 
যে, তিনি ২০শে ডিসেম্বর সকালে ব্রন্মদেশ যাত্রা করবেন 
এবং তিনদিন ত্রহ্মদেশ সফর ক'রে ২৩শে ডিসেম্বর দেশে 


ফিরবেন। তিনি এদিন লোকসভাকে জানান যে, ১৯৬৬ 


সালের ১ল! ফেব্রুআরি তারিখে তিনি মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
গিয়ে প্রেসিডেন্ট জনসনের সঙ্গে মিলিত হবেন। ভারতের 
বর্তমান খাগ্যসংকটে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র কিভাবে সাহায্য 
করতে পারে, তা-ই হবে তাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। 
কিন্ত এই সফর আর তার করা হয় নি। মাত্র কিছুদিন 
পূর্বে শান্ত্রীজীর এই প্রতিশ্রুত সফর ভারতের বর্তমান 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সুন্দরভাবে ও সাফল্যের 
সঙ্গে শেষ ক'রে এসেছেন। 


আমাদের লালবাহাছুর 

তাসখন্দ-সন্মেলনে শাস্ত্রীজী সম্মত হ'লেও চীনের 
যোগসাজসে পাকিস্থান যদি পুনরায় ভারত আক্রমণ করে, 
সেজন্যে ভারত সরকার সর্বদা সজাগ ছিলেন। we 
ডিসেম্বর তারিখে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এ ওয়াই. বি. 
চ্যবন সৈন্বাহিনীর অধিনায়কদের এক সভায় জানান যে, 
১৯৬৬ সালে পাকিস্থানের শত্রুতা পুনরারন্তের এবং সীমিত 
ক্ষেত্রে চীনের আক্রমণের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। 
এদিন লোকসভায় শাস্ত্রীজী ঘোষণা করেন যে, প্রতিরক্ষা- 
ক্ষেত্রে যেসব অভাব ও দুর্বলতা আছে, তা দূর করবার 
জন্যে, প্রাতিরক্ষাকে দৃঢ় ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করবার জন্যে 
সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। সীমান্তে 
চীনের তৎপরতা! বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল । ১১ই ডিসেম্বর 
জানা যায়, সমগ্র চীনা-বাহিনীর একটি দল নেফার 
কামেং জেলায় নামকাচু উপত্যকায় অনুপ্রবেশ 
করেছিল। তার! হাতুল! গিরিপথ পর্যন্ত অগ্রপর হয় ও 
সেখানেই অবস্থান করতে থাকে । ১২ই ডিসেম্বর Bata 
উত্তর সিকিমে ভারতীয় সৈন্যদের উপর গুলী চালায় এবং 
ভারতীয় সৈন্যরা তার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দেয়। এই গুলী- 
বিনিময়ের ফলে বেশ কিছু চীনা সৈন্য হতাহত হয়। ১৪ই 
ডিসেম্বরের পরে জানা যায়, চীনারা কলম্বো প্রস্তাব ও 
নিজেদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ক'রে পশ্চিম নেফায় 
VTS এলাকায় প্রবেশ ক'রে লংজু অধিকার করেছে । 
৩৬২ 


আমাদের লালবাহাঁছুর 


ইতিপূর্বেই তারা লাদকের ২৪০০ বর্গমাইল সৈন্যমুক্ত 
এলাকা পুনরধিকার করেছিল। পাকিস্থান তাসখন্দ-সম্মেলনে 
সম্মত হ'লেও সীমান্তে গোলযোগ চালিয়ে যেতে থাকে। 
পাকিস্থানী বিমান প্রায়ই ভারতীয় আকাশ-সীমা লঙ্ঘন 
করছিল। ১৬ই ডিসেম্বর এইরূপ একটি পাকিস্থানী 
বিমানকে অস্থতসরের আকাশে ভারতীয় বিমানবহরের একটি 
ন্যাট” গুলীবিদ্ধ ক'রে ভূপাতিত করে । ১৭ই ডিসেম্বর 
তারিখে শাস্ত্রীজী পাকিস্থানকে এই বলে সতর্ক ক'রে দেন 
যে, “পাকিস্থান যদি আবার ভারত আক্রমণ করে, তবে সে যেন 
তার যোগ্য প্রত্যুত্তরের জন্যে প্রস্তুত থাকে 1” তিনি আরও 
বলেন যে, “পাকিস্থান ও চীনের মিলিত চ্যালেঞ্জের যোগ্য 
উত্তরদানের জন্যে ভারত প্রস্তুত 1” ভারত সরকার স্থম্পন্ট- 
ভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, পাকিস্থানের এ ধরনের 
কার্যকলাপ আসন্ন তাসখন্দ সম্মেলনের উপযুক্ত আবহাওয়া 
সৃষ্টির পরিপন্থী । আসন্ন তাসখন্দ সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত 
করতে হ’লে তার জন্যে অনুকূল পরিবেশ স্ষ্টির প্রয়োজন | 
পাকিস্থান আগাগোড়া যে ছুমুখো নীতি অনুসরণ করছিল, 
তাতে একদিকে সে ভারত সরকারকে তাসখন্দে কিছুটা নতি 
স্বীকার করবার জন্যে চাপ স্থৃষ্টির উদ্দেশ্যে যেমন মারমুখী 
ভাব বজায় রাখতে চেয়েছিল, তেমনি অন্যদিকে দু-একটি 
সৎকর্মও করেছিল | এগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য" 
হলে! উভয় দেশের মধ্যে অন্তরীণ-বিনিময় । ১৮ই তারিখে 


৩৬৩ 


আমাদের লালবাহাছর 


পাকিস্থান থেকে ৯৬৫ জন ভারতীয় অন্তরীণ ভারতে আসেন 
এবং ভারত থেকে ১০৯৮ জন পাকিস্থানী অন্তরীণ পাকিস্থানে 
যান। আরও কয়েক দফায় অন্তরীণ-বিনিময় হয়। ১ল! 
জানুআরির সংবাদে জানা যায়, ভারতীয় ও পাকিস্থানী 
সামরিক কর্তৃপক্ষ তীদের সৈন্যদের গুলীগোল! না ছুড়তে 
নির্দেশ দিয়েছেন। রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারি-জেনারেল 
উ থাণ্ট নিরাপত্তা পরিষদের কাছে প্রদত্ত এক বিবরণে 
একথা! জানান | 


পূর্বনির্ধারিত সুচী অনুসারে ২০শে ডিসেম্বর শাস্ত্রীজী 
ভার তিনদিনব্যাগী রাষ্ট্রীয় সফরের জন্যে রেঙ্গুন রওনা হন । 
তিনি এঁদিন বিমানযোগে রেস্থুনে পৌঁছলে ব্রহ্ধদেশবাসী ও 
সরকার তাকে বিপুলভাবে সংবর্ধনা জানান। শাস্ত্রীজী অতীব 
সৌহার্্যপূর্ণ পরিবেশে ত্রহ্মদেশে তিনদিন সফর করেন | 
তিনি ব্রহ্মদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক যে অতিশয় 
সুপ্রাচীন এবং অতীব ঘনিষ্ঠ, সে কথা বার বার উল্লেখ 
করেন। এই সফর শেষে ব্রন্গের বিপ্লবী পরিষদের সভাপতি 
জেনারেল নে উইন ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীজীর 
একটি যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশিত হয়। এই ইস্তাহারে বলা 
হয় যে, এইরূপ সফরের দ্বারা ছ ইদেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ 
'বোঝাপড়ার পথ অত্যন্ত সুগম হুবে। তাঁরা দুজনেই 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংকটজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর 


৩৬৪ 


- 
উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ইন্তাহারে বলা হয় যে, ইন্দোচীনের 
দেশগুলির সমস্যা সমাধানের জন্যে যে জেনেভা চুক্তি 
হয়েছিল, একমাত্র সেইরূপ চুক্তির দ্বারাই ভিয়েতনাম 
সমস্তার সমাধান সম্ভব হ'তে পারে । এই যুক্ত ইস্তাহারে 
রোডেশিয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কেও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ 
করা হয়। 
২৩শে ডিসেম্বর তারিখে শাস্ত্রীজী রেঙ্গুন থেকে ভারতে. 
প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি এদিন কলকাতায় ভারতীয় 
স্বাধীনতা সংগ্রামের we বিপ্লবী নেতা স্থৃভাষচন্দ্রের 
মর্মরমূতির আবরণ উন্মোচন করেন। উন্মোচনকালে ভাষণ 
প্রসঙ্গে তিনি বলেন £ নেতাজী স্থভাষচন্দ্র ছিলেন ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর যোদ্ধাদের মধ্যে সর্বাধিক বিপ্লবী 
চেতনাসম্পন্ন নেতা । তিনি বলেন, সাংগঠনিক ক্ষেত্রেও 
স্থভাষচন্দ্র ছিলেন অদ্বিতীয়। তিনি একক প্রচেষ্টায় 
ahem বিরুদ্ধে বিখ্যাত আজাদ হিন্দ, ফৌজ গঠন 
করেছিলেন। শাস্ত্রীজী নেতাজীর এই সাংগঠনিক ও 
সামরিক শক্তিকে সকলকে প্রেরণা ও আদর্শরূপে গ্রহণ 
করতে বলেন। 
দিল্লী প্রত্যাবর্তনের পথে শাস্ত্রীজী শান্তিনিকেতনে যান। 
পূর্ব বৎসরও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে 
আচার্যরূপে শান্ত্রীজী এখানে এসেছিলেন | এ ITS. 
এলেন। কিন্তু কে জানতো, এই তার শেষ আসা।. 
৩৬৫: 


আমাদের লালবাহাছুর 
২৪শে ডিসেম্বর তিনি সমাবর্তন-উৎসবের ভাষণে বললেন 
“শান্তিনিকেতনের শান্তি ও শুভেচ্ছার বাণী সারাবিশ্বে 
পরিব্যাপ্ত CRE 1” 

এই শান্তির সন্ধানেই তার আর মাত্র কয়েকদিন বাদেই 
তাসখন্দ যাত্রার কথা। তাসখন্দে, তা যতোই সাময়িক হ’ক, 
শান্তিকে তিনি জয় করেছিলেন। কিন্তু তখনো কে 
জানতো, তিনিও কি জানতেন-_ 

“সম্মুখে শান্তি-পারাবার 1” 


১৫ 


তাসখন্দ যাওয়ার জন্যে শাস্ত্রীজী প্রস্তুত হ'তে 
লাগলেন । . গত বৎসর মে মাসে তিনি যখন সোভিয়েট 
ইউনিয়ন সফরে গিয়েছিলেন, তখন তিনি প্রত্যাবর্তন-কালে 
তাসখন্দেও গিয়েছিলেন। তাসখন্দ শহর দেখে তিনি 
মুগ্ধ হয়েছিলেন | মুগ্ধ হওয়ার প্রধান কারণ, এই শহরটিতে 
অনেকটা ভারতীয় পরিবেশ ও আমেজ আছে। গতবার 
সোভিয়েট সফরের সময় শ্রীমতী ললিতা দেবীও স্বামীর 
সঙ্গে ছিলেন। এবার তিনিও নিমন্ত্রিতা হয়েছিলেন। কিন্ত 
নানাকারণেই শেষ পর্যন্ত এবার ললিতা দেবীর না! যাওয়াই 
স্থির হ'লো। শীস্ত্রীজী জানালেন, তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ 
কাজের জন্যে যাচ্ছেন, তাতে তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত থাকবেন, 
তাই সন্ত্রীক না যাওয়াই ভালো। তা ছাড়া, তাসখন্দে 
শীতও ছিল প্রবল। CHADS শাস্ত্রীজী তার স্ত্রীকে সঙ্গে 
নিতে চাইলেন না, পাছে ললিতা দেবীর অসুবিধা হয়। 
তার মেজ ছেলে তার সঙ্গে যেতে চাইলে তিনি কতকটা 
নিমরাজী হলেন। কিন্তু হিসাব ক'রে দেখা গেল যে, 
সেজন্টে প্রায় ৮০০ টাকা লাগবে । ললিতা দেবী সোভিয়েট 
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ইউনিয়ন থেকে সরকারীভাবে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন | 
oak তার খরচের ভাবন! শান্ত্রীজীর ছিল না। কিন্তু, 
ছেলেকে সঙ্গে নিলে যে ৮০০ টাকার মতে! খরচ হবে, সে 
ব্যয়ভার তাকেই বহন করতে হবে । কিন্তু শান্ত্রীজী হিসাব 
ক'রে দেখলেন, এ পরিমাণ টাকা তীর ব্যাঙ্কে নেই। 
তাছাড়া, ওতে বৈদেশিক মুদ্রারও কিছু অপচয় হবে । তাই, 
শান্দ্রীজী স্থির করলেন, তিনি একাই যাবেন। ডর 
পরিবারের আর কেউ সঙ্গে যাবেন না | অবশ্য, সরকারীভাবে 
তার সঙ্গে যাবেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী ওয়াই. বি. চ্যবন, 
পররাষ্ট্রমন্ত্রী Saad সিং, বিভিন্ন দপ্তরের কয়েকজন সচিব, 
সামরিক বিভাগের কয়েকজন পদস্থ সেনানী ও বহু কর্মচারী, 
শাস্দ্রীজীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাঃ আর. এন. চুগ এবং 
ব্যক্তিগত পরিচারক রামনাথ | 


কিন্তু যাত্রার প্রাকালেও কাজ ও সমস্যার অন্ত ছিল 
না। ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী টি. টি. 
কৃষ্ণমাচারী পদত্যাগ করলেন। তাসখন্দ যাত্রার ঠিক 
প্রাকালে তার এই কাজের সমালোচনা করা হলে তিনি 
জানালেন যে, তার পরবর্তী অর্থমন্ত্রীকে তার নূতন 
বাজেট তৈরির উপযুক্ত সময় দেওয়ার জন্যেই যথাসম্ভব 
তাড়াতাড়ি তিনি এই কাজ করেছেন। কারণ, অর্থ নৈতিক 
ব্যাপারে মন্ত্রিসভায় তার সহকর্মীদের সঙ্গে তার মতান্তর 
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ঘটায় তার পদত্যাগ অনিবার্য হয়ে পড়েছিল । শরীকৃষ্ণমাচারী 
শান্ত্রীজীর সঙ্গে দেখা ক'রে পদত্যাগপত্র পেশ করেন। 
সরকারীভাবে জানানো হয় যে, রাষ্ট্রপতি তার পদত্যাগপত্র 
গ্রহণ করেছেন। শাস্ত্রীজীকে এই পদত্যাগ কিছুটা বিব্রত 
করলেও এটাকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিলেন all তিনি 
শ্রীশচীন চৌধুরীকে নূতন অর্থমন্ত্রী নিয়োগ করলেন। 
শ্রীকুষ্ণমাচারী জানালেন যে, তার উপর প্রধানমন্ত্রীর আস্থার 
অভাবের জন্যেই তিনি পদত্যাগ করেছেন। 

CAA অবস্থানকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রীস্বরণ সিংকে 
শাস্্রীজী মস্কো পাঠিয়েছিলেন- সম্ভবত তাসখন্দ সম্মেলনের 
প্রাক্কালীন আলাপ-আলোচনার জন্যে । তিনিও ফিরে এলেন। 
১লা জান্ুআরি তারিখে বৃটেনের রক্ষণশীল দলের নেতা 
মিঃ হীথ এলেন শাস্ত্রীজীর ae দেখা করতে । বৃটেনের 
শ্রমিক দলের নেতা মিঃ উইলসন ও তার সরকারের কার্ষে 
ও ব্যবহারে ভারত যে খুবই ক্ষুণ হয়েছিল, মিঃ হীথ তা 
জানতেন। ভারতের এই বিক্ষুব্ধ মনোভাবে কিছুটা 
প্রলেপ-লেপনের চেষ্টা করলেন তিনি শান্ত্রীজীর সঙ্গে 
তার আলাপ-আলোচনা খুবই সৌহার্্যপুর্ণ পরিবেশেই 
সম্পন্ন হ'লো৷। ২রা জানু আরি তারিখে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রেসিডেন্ট মিঃ লিন্ডন জনসনের ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি 
মিঃ আযাভারেল হারিম্যান এসে পৌঁছলেন। তিনি 
ভিয়েতনামে শাস্তি-স্থাপনের সৃত্রসন্ধানে পৃথিবীর শক্তিশালী, 
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রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে ঘুরছিলেন। 
ভিয়েতনাম সম্পর্কে শাস্ত্রীজী তার সঙ্গেও আলোচনা 
করলেন। ব্যস্ততার অন্ত ছিল না এই কদিনে। তাসখন্দ 
যাওয়ার পুর্বে তিনি তার টেবিলের কাগজপত্রগুলিও দেখে 
কাজ শেষ ক'রে ফেললেন | এত চিন্তা, কর্ম ও ব্যস্ততার 
মধ্যেও তীর ব্যবহারে বা কথাবার্তায় এতোটুকুও উদ্বেগ 
বা উত্তেজনার চিহ্ন ছিল ay 

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার অল্প কয়েকদিন বাদে তিনি যখন 
দ্বিতীয়বার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, তখন থেকে 
ডাক্তাররা তাকে তার কাজের চাপ কমাতে উপদেশ 
দিয়েছিলেন। শাস্ত্রীজী বাধ্য হয়ে তার দৈনিক ১৮ ঘণ্টা 
কাজ করবার কর্মসুচী কমিয়ে ১৪ ঘণ্টা করেছিলেন | 
ডাক্তারদের পরামর্শক্রমে তিনি ৫টার বদলে ৬টায় ঘুম 
থেকে উঠতেন এবং রাত্রি সাড়ে আটটার আগেই নৈশ 
আহার শেষ ক'রে বিশ্রাম নিতেন। ডাক্তারদের 
সব পরামর্শ ই শান্ত্রীজী হাসিমুখে শুনতেন, কিন্তু ইচ্ছা 
থাকলেও পালন করবার স্থযোগ পেতেন না। জাতির এই 
সংকটমুহুর্তে তাদের সকল উপদেশ-পরামর্শ তিনি হাওয়ায় 
উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তবু, তাসখন্দ যাওয়ার পূর্বে 
তার শারীরিক অবস্থাটা ডাক্তাররা পরীক্ষা ক'রে দেখলেন | 
তারা শাস্্ীজীকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলেই ঘোষণা করলেন। 
তিনি নিজেও তাই মনে করতেন। সোভিয়েট সরকারও 
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তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। তা একটি 
ব্যাপার থেকে পরে HHS হয়ে উঠেছিল। তাসখন্দের 
উপকণ্ঠে তার বাসস্থানে শাস্ত্রীজী যখন হৃদরোগে আক্রান্ত 
হন, তখন দেখা যায়, কয়েক মিনিটের মধ্যেই সোভিয়েট 
ইউনিয়নের সেরা ছ’জন হৃদূরোগ-বিশেষজ্ঞ প্রধানমন্ত্রীর 
বাসভবনে উপস্থিত হয়েছেন। অথচ তারা কেউ তাসখন্দের 
অধিবাসী নন। কিভাবে তা সম্ভব হয়েছিল ? এটা সহজেই 
অনুমেয় যে, সোভিয়েট সরকার তাদের অতিথির মূল্যবান 
জীবনরক্ষার জন্যে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন | 
যে-সব বার্তাজীবী তাসখন্দে শাস্ত্রীজীর সঙ্গে গিয়েছিলেন, 
তীরা পরে বলেছিলেন, শাস্ত্রীজী যেখানেই যেতেন, 
সেখানেই কিছু দুরে থেকে তীর সঙ্গে অক্সিজেন ও অন্যান্য 
প্রয়োজনীয় ওষধাদি ও যন্ত্রপাতি সহ একটি ত্যান্থুলেন্স 
যেত। কিন্তু, সোভিয়েট সরকারের এই সতর্কতাও শেষ 
পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। সেদিন কেউ অন্ুমানও করে নি যে, 
শাস্ত্রীজীর এই তাসখন্দ-যাত্রা তার অন্তিম যাত্রা! হয়ে 
উঠবে। 

৪ঠা জানুআরি তাসখন্দ বৈঠক হওয়ার কথা। 
পাকিস্থানের প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খা সদলবলে তাসখন্দ রওনা ' 
হয়ে গিয়েছেন আগেই। তিনি কাবুল হয়ে যাবেন। 
তাই পৌছবেন প্রায় এক সময়েই eal জান্ুুআরি। তার 
সঙ্গে আছেন কীতিমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ ভুট্টো, বাণিজ্যমন্ত্রী 


৩৭১ 


আমাদের লালবাহাছুর 
গোলাম ফারুক, পররাষ্ট্রসচিব আজিজ আমেদ প্রভৃতি | 
সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মিঃ কোসিখিনও এসে পৌঁছেছেন । 
মিঃ কোসিগিন হুম্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি এই 
বৈঠকের আহ্বায়ক মাত্র, তিনি মধ্যস্থ বা সালিশ নন। 
প্রয়োজন হ'লে তিনি সাহায্য করবেন। তবে, নোভিয়েট 
ইউনিয়ন যে এই বৈঠকের উপর কতোখানি গুরুত্ব আরোপ 
করে, তারা যে পাক-ভারত মৈত্রী-স্থাপনে কতোখানি 
আগ্রহী, তা প্রমাণ করার জন্যে সোভিয়েট সরকারের অন্যান্য 
বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিও এলেন তার সঙ্গে। এই বৈঠকে 
উপস্থিত থাকলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রোমিকো, প্রতিরক্ষামন্ত্রী 
মালিনোভস্কি, ভূতপূৰ্ব প্রধান সেনাপতি মার্শাল 
শোকলভ-স্ষি, ডেপুটি পররাষ্ট্রসচিব নিকোলাই ফিরিউবিন 
এবং আরো অনেকে । ভারতে ও পাকিস্থানে সোভিয়েট 
রাষ্ট্রদূত দুজন তো ছিলেনই। 

ওরা জানুআরি সকালে শীস্ত্রীজী পালাম বিমানবন্দর 
থেকে তাসথন্দ অভিমুখে যাত্রা করলেন। সঙ্গে গেলেন 
প্রতিরক্ষামন্ত্রী চ্যবন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিং সৈন্যবাহিনীর 
সহকারী প্রধান লেপ্টন্যাণ্ট-জেনারেল কুমারমঙ্গলমূ্‌ 
_ (বর্তমানে জেনারেল ও প্রধান সেনাপতি ), সোভিয়েট 
ইউনিয়নে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী টি. এন. কাউল প্রভৃতি | 
বিদায় দেওয়ার জন্যে এলেন শ্রীমতী ললিতা দেবী, মাত৷ 
রামছুলারী ও আরো৷ অনেকে | 
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বিমানে তাসখন্দ যাওয়ার সোজা পথ হ’লো পাকি- 
স্থানের উপর দিয়ে । কিন্তু যুদ্ধের সময় থেকে দুই দেশের 
বিমান চলাচলের উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছুই দেশে আরোপিত 
হয়েছিল, তার ফলে শাস্ত্রীজীকে সদলবলে দূরপথে ইরান 
দিয়ে যেতে ST বিমানে তারা তাসখন্দে এসে 
পৌছলেন। ঘণ্টা ছুই আগে এসে পৌছেছিলেন আয়ুব 
খাঁ।  তাসখন্দ আন্তরিক অভিনন্দন জানালো ছুই 
নেতাকেই। তাঁদের বৈঠকের জন্যে যে ভবনটি নির্দিষ্ট 
করা হয়েছিল-_সেটির নাম দেওয়া হয়েছিল “নিরপেক্ষ- 
নিকেতন ।” বৈঠকের দিন shi জানুআরি | বৈঠক শুরু 
হবে বিকালে। স্থতরাং, অবশিষ্ট সময়টুকু বিশ্রাম । 
বিশ্রাম নয়, বৈঠকের জন্যে প্রস্তুতি । “নিরপেক্ষ-নিকেতন” 
থেকে অল্পদুরেই শাস্ত্রীজীর বাসের জন্য একটি দ্বিতল ভবন 
দেওয়া হয়েছিল । আয়ুব খীর বাসস্থানটি ছিল প্রায় দশ 
মাইল দূরে। শান্ত্রীজীর স্বাস্থ্যের কথা৷ বিবেচনা করেই 
সম্ভবত সোভিয়েট সরকার এই ব্যবস্থা করেছিলেন। 
৪ঠা জানুআরি শাস্ত্রী-আয়ুব বৈঠকের প্রথম অধিবেশন । 
“নিরপেক্ষ-নিকেতনে” তাদের সর্বপ্রথম দেখা-সাক্ষাৎ ঘটলো! 
অধিবেশনের নির্ধারিত সময়ে । ছুই নেতা বিপরীত ছুই 
দিকের ছুটি ভিন্ন দরজ। দিয়ে সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন 
কতকটা রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের মতো । সভায় সৌজন্যমূলক 
করমর্দন, করতালি প্রভৃতি যথারীতি হলে! । শান্ত্রীজী ও 
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আয়ুব খা দুজনেই ভারতীয় উপমহাদেশে শান্তির অপরিহার্যত| 
স্বীকার ক'রে ছুটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। শাস্ত্রীজী বললেন, 
বিরোধ-মীমাংসায় বলপ্রয়োগের নীতি বর্জন করতে হবে | 
আয়ুব খা কিন্তু আলোচনা আরস্তের পূর্বে একটা নিদিষ্ট 
আলোচ্যসুচী রচনার প্রস্তাব করলেন। তার ইচ্ছা এইরকম 
কোন নির্দিষ্ট আলোচ্যসুচী থাকলে, তাতে তিনি আলোচ্য 
বিষয়গুলির মধ্যে কাশ্মীরকেও ঢুকিয়ে দিতে পারবেন | 
আলোচ্য-সুচী রচনা নিয়ে মতবিরোধ বাধলো। বাধাই 
স্বাভাবিক । ভারত তার স্বঘোষিত নীতিতে অবিচল রইলো 
কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ, সুতরাং wi নিয়ে 
আলোচনা হ’তেই পারে না। ভুট্টো বললেন, ভারতের 
সঙ্গে সকল বিরোধের মূল কারণ “কাশ্মীর ; স্থতরাং 
আলোচ্যসূচী থেকে কাশ্মীরকে বাদ দেওয়া যায় না। বৈঠকের 
শুরুতেই মতের এই অনৈক্য অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক মনে 
হলো | এই বৈঠকের ব্যর্থতা কেবল ভারত ও পাকিস্থানের 
পক্ষে শাস্তি ও সমৃদ্ধির পরিপন্থী হবে না, তাতে সোভিয়েট 
ইউনিয়নের সম্মান ও মর্যাদার অনেকটা হানি হবে। 
এই বৈঠক যদি ব্যর্থ হয়, তবে ইঙ্গ-মাকিন গোষ্ঠী ও চীন 
সকলেই আস্তিনের আড়ালে মুখ লুকিয়ে হাসবে চীন তো 
পাকিস্থানকে পাক-ভারত বিরোধ জীইয়ে রাখবার জন্যে 
নানাভাবে, সীমান্তে উপদ্রব শুরু ক'রে এবং ভারতের 
কাছে কড়া নোট পাঠিয়ে, পাকিস্থানকে উৎসাহিত করছে। 
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বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ উইলদনের উক্তি ও মন্তব্য থেকে 
মনে হ’লো তারা পাকিস্থানকে অনমনীয় হওয়ার জন্যে 
উৎসাহ যোগাচ্ছেন। ইঙ্গ-মাকিন গোষ্ঠীর প্রতিকূল মনো- 
ভাব তাদের দেশের সাংবাদিকদের প্রশ্নে ও প্রচারণায় 
Bre) এরা সবাই “কাশ্মীর” “কাশ্মীর” করছে এবং পাক- 
ভারত সম্পর্কের যাতে উন্নতি না হয়, সেজন্যে নানাভাবে 
উভয় পক্ষের মুখপাত্রকে বেকায়দায় ফেলবার জন্যে চেষ্টা 
করছে। ৪ঠা তারিখে শাস্ত্রী-আয়ুব সাক্ষাৎকারকে যখন 
সোভিয়েট সংবাদপত্র একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা 
ব’লে বর্ণনা করলো, তখন পশ্চিমী সংবাদপত্ৰগুলি জানালো 
যে, ভারত ও পাকিস্থানের মতামতের মধ্যে আসমান-জমিন 
ফারাক, Zea ভবিষ্যৎ গভীর নৈরাশ্যজনক | 

কিন্ত, কোসিগিন এতো! সহজে নিরাশ হওয়ার পাত্র 
নন। তিনি শাস্ত্রীজী ও আয়ুব খাঁর সঙ্গে বার বার সাক্ষাৎ 
করলেন, দীর্ঘ সময় ধরে আলোচন! চালালেন, দুজনকেই 
নমনীয় হওয়ার জন্যে অনুপ্রাণিত করলেন ৷ ভূটো সাহেব 
তার স্বকীয় স্বভাব অনুসারেই এখানেও ভারতবিদ্বেষের 
বিষ ছড়াতে কসর করেন নি। এমন কি বৈঠকে দু-একটি 
অসৌজখ্যসূচক আচরণ করেছিলেন, এবং আয়ুবের নীরব 
ভরৎ'সনায় সেগুলি তিনি শোধরাতে বাধ্য হয়েছিলেন। 
কোনিগিন তাই মিঃ ভুট্টোকে সামলাবার জন্যে তার 
পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ গ্রোমিকোকে নিয়োগ করলেন । 
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৫ই তারিখে বৈঠক হ’লো না। কিন্তু আশার ক্ষীণ 
আলো যেন দেখা গেল। ভারতের পররাষ্ট্রসচিব প্তরী সি. 
এস. ঝা এবং পাকিস্থানের তথ্য ও বেতার-দপ্তরের সচিব 
মিঃ আলতাফ গহর জানালেন, অত্যন্ত মস্থরগতিতে হ’লেও 
অগ্রগতি হচ্ছে। 

৬ই তারিখে আবার নৈরাশ্টপূর্ণ সংবাদ । এঁদিন গত 
৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে মিঃ উইলসন ভারতবিদ্বেষী যেসব 
উক্তি করেছিলেন, তার ষ্যায্যতা প্রমাণিত করবার জন্যে তিনি 
একটি বিবৃতি দিলেন। তিববতে ভারতীয় বাহিনী বার বার 
সীমানা লঙ্ঘন করছে, এই অভিযোগ ক'রে চীন এক কড়া 
নোট পাঠালো । কিন্তু মিঃ কোসিগিন এতেও দমলেন না | 
সকাল থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত তিনি শাস্্রীজী ও আয়ুব খাঁর 
কাছে দৌড়োদৌড়ি করলেন, আলাপ-আলোচনা করলেন, 
দৌত্য চালালেন। কোসিগিন এঁদিন ১৪ ঘণ্টা অবিরাম 
পরিশ্রম ক'রেও কোন শ্বর্ণমূত্র সন্ধান করতে পারলেন না | 

৭ই তারিখে একটা সুখবর পাওয়া গেল। লিখিত 
আলোচ্যসুচী বাদ দিয়েই শাস্ত্রীজী ও আয়ুব খা পুনরায় 
আলোচনায় রাজী হয়েছেন। কিন্তু এই সুসংবাদ প্রচারিত 
হওয়ার আগেই আবার এলো দুঃসংবাদ, কাশীর-প্রশ্নে 
আয়ুব খা অনড় রয়েছেন, ভারত-ও | সুতরাং, তাসখন্দ 
বৈঠক ব্যর্থ হ'তে বসেছে। কিন্তু, কোসিগিনের অক্লান্ত 
কর্মোদ্যমে ভাটা পড়লো না। তিনি আহার-নিদ্রা ত্যাগ 
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ক'রে বৈঠককে যাতে সফল করা যায়, তার জন্যে নিরবচ্ছিন্ন 
চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। সকাল দশটা থেকে মধ্য 
রাত্রি পর্যন্ত দিনের পর দিন আলাপ-আলোচনা চালিয়ে তিনি 
কূটনৈতিক ইতিহাসে এক রেকর্ড সষ্টি করলেন। আশ্চর্য 
তার আন্তরিকতা, আশ্চর্য তার কর্মোদ্যম। শেষ পর্যন্ত শান্তির 
স্বর্ণসূত্রের সন্ধান তিনি পেলেন_-তা যতোই ক্ষীণ হোক, 
যতোই সুক্ষ্ম হোক-_তাসখন্দের সেই এঁতিহাসিক দলিল।' 

রবিবার মধ্যরাত্রি পর্যন্ত কোসিগিনের সঙ্গে শান্ত্রীজী 
আলাপ-আলোচনা করলেন। কোসিগিন চলে যাওয়ার পর 
রাত্রি ob} অবধি তিনি সঙ্গীদের সঙ্গে বসলেন । তারপর 
কয়েক ঘণ্টার জন্যে বিশ্রাম। তার চিন্তিত উত্তেজিত 
মস্তিষ্কে নিদ্রা এসেছিল কিনা কে জানে! 

পরদিন সোমবার পাক-ভারত ইতিহাসের একটি স্মরণীয় 
দিন_-১০ই জানুআরি | সকাল না হ'তেই আবার শাস্ত্রীজীর 
সোভিয়েট প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা । সাংবাদিকদের 
সঙ্গে সাক্ষাৎকার | তারপর আয়ুব খানের সঙ্গে মধ্যাহ্ন 
ভোজে মিলন। শান্ত্রীজীই আমন্ত্রণ করেছিলেন প্রেমিডেণ্ট 
আয়ুবকে মধ্যাহুভোজে । তিনদিন আলোচনা বন্ধ থাকবার 
পর তাদের মুখোমুখি এই প্রথম সাক্ষাৎ । খানার টেবিলেও 
শান্দ্রীজী প্রমাণ ক'রে দিলেন, ভারতের সঙ্গে পাকিস্থানের 
যোগটা কেবল ভূগোলে, ইতিহাসে ও সংস্কৃতিতে নয়, আছে 
রন্ধনশালাতেও | রন্ধনের ভার নিয়েছিলেন মস্কোর ভারতীয় 
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আমাদের লালবাহাছ্বর 


দূতাবাসের মহম্মদ জান। তিনি একদা স্বগ্গত মৌলানা 
আজাদের প্রধান পাচক ছিলেন। প্রেসিডেণ্ট আয়ুব ও 
শান্্রীজী উভয়েই ভারতীয় ভাষায় ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো আলাপ 
করলেন_-যেন ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে অপ্রীতিকর 
কিছুই ঘটে নি। ভারতীয় সাংবাদিকরা জানালেন, আলোচনা 
হয়েছিল হিন্দীতে, আর পাকিস্থানী সাংবাদিকরা জানালেন 
হয়েছিল Bee 1 কেউ মিথ্যে বলেন নি। আসলে ও 
দুটো ভাষা প্রায় একরকমই। By পাকিস্থানের অন্যতম 
রাষ্ট্রভাষা হ’লেও সেটা পাকিস্থানের কোন অঞ্চলেরই 
মাতৃভাষা নয়, আয়ুব খাঁর তে| নয়-ই। অথচ উর্দু ভাষার 
প্রকৃত লালনক্ষেত্র হ'লে! উত্তর প্রাদেশ-_শাস্ত্রীজীর জন্ম- 
স্থান। উৰ্দু ভাষায় শাস্্রীজী ছিলেন স্থপপ্ডিত, By’ কবিত৷ 
ছিল তীর প্রাণের বস্তু। ভোজসভ| শেষ হওয়ার পরই 
“নিরপেক্ষ নিকেতনে, ছুই নেতার পুনরায় সাক্ষাৎকার ও 
তাসখন্দ দলিলে স্বাক্ষরদান | 

তাসখন্দ-ঘোষণাপত্রটির রচনা ও তাকে উভয় বিবাদীয় 
পক্ষের কাছে গ্রহণীয় ক'রে তুলতে মিঃ কোসিগিনকে প্রায় 
অসাধ্য সাধন করতে হয়। তাসখন্দ বৈঠক যাতে ব্যর্থ নী 
হয়, পাকিস্থান যাতে বলপ্রয়োগের নীতি পরিহার ক’রে 
সকল সমস্যা সমাধানের জন্যে আলাপ-আলোচনার পথ 
গ্রহণ করে, সেজন্যে শাস্ত্রীজীও অবিরাম চেষ্টা করেন। 
এজন্যে তাদের ছুজনকেই অনেক সময় দৈনিক আঠারো 
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আমাদের লালবাহাছুর 
ঘণ্টারও বেশি খাটতে হয়। তাদের এই প্রচেষ্টা শেষ 
পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয় এবং রচিত হয় তাসখন্দের বিখ্যাত 
ঘোষণাপত্র । হস্তলিখনপটু একজন সোভিয়েট কর্মচারী 
তিন কপি ঘোষণাপত্র প্ৰস্তুত করেছিলেন | লাল মলাটে 
এই ঘোষণাপত্রগুলির তলায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী, 
পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট ও সাক্ষীরূপে মিঃ কোসিগিনের 
স্বাক্ষরের জন্যে স্থান নিদিষ্ট করা হয়েছিল। কিন্তু 
পাকিস্থান কোনও সাক্ষী রাখতে রাজী হ’লে! না । শোনা 
যায়, ভুটোসাহেব এই জিদ ধরেছিলেন । সোভিয়েট 
ইউনিয়ন এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করলে এই ঘোষণা 
সম্পর্কে সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছে যে বাধ্যবাধকতা 
থাকবে, সেটা পাক পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পছন্দসই হয় নি। 
কারণ, এই ঘোষণাপত্রটি ভুট্োসাহেবের মোটেই মনঃপুত 
নয়। এতে কাশ্মীর-সমস্তার কোন সমাধান তে দুরের 
কথা, কাশ্মীর-সমস্তার প্রাধান্য স্বীকৃত-ও হয় নি। তাছাড়া, 
ভুট্টোসাহেব যে বলপ্রয়োগের প্রবক্তা-_তিনি কিছুদিন 
পূর্বে ভারতের সঙ্গে প্রয়োজন হ'লে কয়েক হাজার বছর : 
ধ'রে যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন ব’লে সদস্তে ঘোষণা! করেছিলেন 
_সেই বলপ্রয়োগের নীতি পরিহার করবার কথাই 
এতে ঘোষণা করা হয়েছিল। তাই তিনি এই ঘোষণাপত্র 
স্বাক্ষরিত হ’লেও ওকে PACA কাগজের বেশি মূল্য দিতে 
নারাজ ছিলেন। সেই কারণেই সম্ভবত এই ঘোষণাপত্র 
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আমাদের লালবাহাছুর 
মিঃ কোসিগিনের স্বাক্ষর থাকায় ছিল তার ঘোর আপত্তি | 
সে আপত্তি আয়ুবও মেনে নিয়েছিলেন । তাই ঘোষণাপত্র- 
গুলির যে ছুটি কপি ভারত ও পাকিস্থানের কাছে থাকার 
কথা, সেই ছুটি কপি থেকে সাক্ষীর স্বাক্ষরের স্থানটি কাচি 
দিয়ে কেটে ফেলা TA | 

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ১০ই Sela তারিখের বেলা 
সাড়ে চারটেয় এঁতিহাসিক তাস্থন্দ ঘোষণাপত্রে শান্ত্রীজী 
ও প্রেসিডেণ্ট আয়ুব স্বাক্ষর দিলেন | 


ঘোষণাপত্রটির পূর্ণ বয়ান হ’লো| এইরূপ $ 

“ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্থানের প্রেসিডেণ্ট 
তাসখন্দে মিলিত হইয়া ভারত ও পাকিস্থানের বর্তমান 
সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনাশেষে এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছেন 
যে, ছুইদেশের মধ্যে স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক 
পুনঃস্থাপনে এবং তাহাদের জনগণের মধ্যে বোঝাপড়া ও 
সোঁহাৰ্দ্যপূৰ্ণ সম্পর্কের উন্নতিসাধনে তাঁহার! দৃঢ়প্রতিজ্ঞ | 
তাহারা মনে করেন যে, ভারত ও পাকিস্থানের ৬০ কোটি 
জনগণের কল্যাণের জন্য এইসকল লক্ষ্যে উপনীত হওয়া 
অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ | 

“ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্থানের প্রেসিডেণ্ট 
একমত হুইয়াছেন যে, রাষ্ট্রপুপ্ত-সনদ অনুযায়ী ভারত ও 
পাকিস্থানের মধ্যে Referers সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য 
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উভয়পক্ষই সর্বপ্রযত্বে at হইবেন উক্ত সনদ 
অনুসারে বলপ্রয়োগ না করিবার এবং শান্তিপূর্ণভাবে 
বিবাদ মীমাংসা করিবার যে বাধ্যবাধকতা তাহাদের আছে, 
তাহার! পুনরায় দৃঢ়তার সহিত তাহা স্বীকার করিতেছেন। 

“তাহারা মনে করেন যে, ছুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা 
বজায় রাখিলে তাহাদের অঞ্চলে, বিশেষতঃ ভারত-পাক 
উপমহাদেশে শান্তির স্বার্থ, বস্তুত ভারত ও পাকিস্থানের 
জনগণের স্বার্থ, রক্ষিত হইবে না। 

“এই পটভূমিতে SY ও কাশ্মীর সম্পর্কে আলোচনা 
হইয়াছিল এবং উভয় পক্ষই তাহাদের নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ 
হইতে মতামত ব্যক্ত করিয়াছিলেন | 

“ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট 
একমত হইয়াছেন যে, ছুই দেশের সশস্ত্র ব্যক্তিদের 
১৯৬৫ সালের ৫ই আগস্ট তারিখের পুর্বে তারা যেখানে 
ছিল সেখানে ২৫শে ফেব্রুআরির মধ্যে সরাইয়া আনা 
হইবে এবং উভয় পক্ষই যুদ্ধবিরতিরেখায় যুদ্ধবিরতির 
শর্তাবলী মান্য করিয়া চলিবেন। 

“ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং পাকিস্থানের প্রেসিডেণ্ট 
একমত হুইয়াছেন যে, ভারত ও পাকিস্থানের সম্পর্কাবলী 
পরস্পরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিবার 
নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে | 

“ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট 
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একমত হইয়াছেন যে, উভয়পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে 
প্রচারে উৎসাহ দিবেন না এবং ছুই দেশের মধ্যে সৌহার্দ্য- 
পুর্ণ সম্পর্কের উন্নতিসাধন করে, এরূপ প্রচারে উৎসাহ 
দিবেন। 

“ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট 
একমত হইয়াছেন যে, পাকিস্থানে নিযুক্ত ভারতীয় হাই 
কমিশনার এবং ভারতে নিযুক্ত পাকিস্থানী হাই কমিশনার 
স্ব স্ব পদে প্রত্যাবর্তন করিবেন এবং ছুই দেশের মধ্যে 
কূটনৈতিক মিশনগুলির স্বাভাবিক কার্যকলাপ পুনঃগ্রতিঠিত 
হইবে। উভয় সরকারই কূটনৈতিক যোগাযোগ সম্পর্কে 
১৯৬১ সালের ভিয়েন! চুক্তি মানিয়া চলিবেন। 

“ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্থানের প্রেসিডেণ্ট ভারত 
ও পাকিস্থানের মধ্যে অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কাবলী, 
যোগাযোগব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান ব্যবস্থা পুনঃ- 
স্থাপনের জন্য উপায় বিবেচনা করিতে এবং ভারত ও 
পাকিস্থানের মধ্যে যেসকল চুক্তি রহিয়াছে সেগুলি কার্যকর . 
করিবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে একমত হুইয়াছেন | 

“ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট 
একমত হইয়াছেন যে, তাহার! সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলিকে 
বন্দীবিনিময় কার্য চালাইবার জন্য নির্দেশ দিবেন। 

“ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট 
একমত হইয়াছেন যে, উভয়পক্ষ উদ্বান্ত ও অবৈধ প্রবেশ- 
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কারীদের বহিষ্কারের সমস্যাসমূহ সম্পর্কে যে-সব প্রশ্নীবলা 
রহিয়াছে, সেগুলির আলোচনা চালাইয়! যাইবেন। তাহারা 
এ বিষয়ে একমত হইয়াছেন যে, যাহাতে বাস্তত্যাগীদের 
আগমন নিবারিত হয়, সেজন্য তাহারা উপযুক্ত পরিবেশ 
সৃষ্টি করিবেন। 

“Staal এ বিষয়েও একমত হইয়াছেন যে, সংঘর্ষ- 
ব্যপদেশে উভয় পক্ষ যেসকল ধনসম্পি অধিকার করিয়া- 
ছিলেন, সেগুলির প্রত্যর্পণ বিষয়ে তাহারা আলোচনা 
করিবেন। | 

“ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট 
একমত হইয়াছেন যে, উভয় পক্ষই উভয় দেশের সহিত 
প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বিষয়সমূহ সম্পর্কে উচ্চতম ও অন্যান্য 
স্তরে আলোচনা চালাইয়! যাইবেন। উভয় পক্ষই স্বীকার 
করিয়াছেন যে, বিভিন্ন যুক্ত ভারতীয়-পাকিস্থানী সংস্থা 
স্থাপন আবশ্যক, এইসব সংস্থা পরবর্তী ব্যবস্থাসমূহ সম্পর্কে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তাহাদের সরকারগুলির নিকট 
প্রতিবেদন পেশ করিবেন। 

বর্তমান বৈঠক যাহা পরস্পরের নিকট সন্তোষজনক ফল 
প্রসব করিয়াছে, তাহা ঘটাইবার জন্য তাঁহার! যে গঠনমূলক, 
বন্ধুত্বপূর্ণ ও মহৎ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন সেজন্য 
সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ, সোভিয়েট সরকার এবং 
ব্যক্তিগতভাবে সোভিয়েট ইউনিয়নের মন্ত্রিসভার সভাপতির 
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নিকট ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্থানের প্রেসিডেণ্ট 
তাহাদের সুগভীর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা নথিবদ্ধ 
করিতেছেন | 
“তাহারা উজবেকিস্থানের সরকার ও বন্ধুভাবাপন্ন 
জনগণের নিকটও তাহাদের Ve fie অভ্যর্থনা ও উদার 
আতিথেয়তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ প্রকাশ করিতেছেন | 
তাহারা সোভিয়েট ইউনিয়নের মন্ত্রিসভার সভাপতিকে এই 
ঘোষণ৷ প্রত্যক্ষ করিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইতেছেন 1” 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী পাকিস্থানের প্রেসিডেণ্ট 
(বাঃ) লালবাহাছুর শান্তর (ats) মহম্মদ আয়ুব খা 
তাসখন্দ, ১০ই জানুআরি, ১৯৬৬ 


লক্ষণীয়, এই ঘোষণায় কাশ্মীর-ও, সামান্য হ’লেও, 
স্থান পেয়েছে। বল৷ হয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীর নিয়েও 
আলোচনা হয় এবং উভয়পক্ষ এ বিষয়ে স্ব স্ব দৃষ্টিকোণ 
থেকে মতামত ব্যক্ত করেন। কিন্তু এ পর্যন্ত । এই 
চুক্তির মূলকথা হ'লো-_বলপ্রয়োগের নীতি পরিহার, 
শান্তিপূর্ণ ও সৌহার্্যপূর্ণ পরিবেশ ও সম্পর্ক স্থষ্টি। সুতরাং 
তাসখন্দ চুক্তি রাষ্ট্রপুঞ্জের অভিপ্রেত কার্যই সম্পন্ন 
করেছিল | রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদের উল্লেখ লক্ষণীয় । শাস্ত্রীজী 
সাংবাদিকদের কাছে বললেন, “কাশ্মীর যেখানে ছিল, 
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সেখানেই রইলো, আমরা আনন্দিত।” প্রেসিডেণ্ট 
আয়ুবেরও আনন্দিত না হওয়ার কথা নয়। কারণ 
পাকিস্থানের যে বিশাল ভূখণ্ড ও পাক-অধিরুত কাশ্মারের 
যেসব গুরুত্বপূর্ণ স্থান ভারতীয় বাহিনীর অধিকারে ছিল» 
তা সে ফেরত পাবে । তার শিরর্টাড়া-ভাঙা সৈন্যবাহিনীকে 
মেরামত করবার জন্যে কিছুট! সময়ও মিলবে | 

তাসখন্দ ঘোষণার সংবাদ ছড়িয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে 
চীন ও তার অনুগামী দু-একটি রাষ্ট্র ছাড়া তা পৃথিবীর 
সর্বত্রই অভিনন্দন পেলো । ভারত ও পাকিস্থানের একদল 
উগ্রপন্থী লোক এতে খুশী না হ’লেও জনসাধারণ স্বস্তির 
নিশ্বাস ফেললে।। বললো, শান্তির জয় হোক্‌ । - 

ঘোষণা-স্বাঞ্ষরের পর আয়ুব খার সঙ্গে শন্ত্রীজীর 
একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়। পরে নৈশ ভোজ-শেষে 
আয়ুব খাঁকে “telat বলেন, “আচ্ছা হি হো গয়া।” 
(ভালোই হ'লো।) 

আয়ুব উত্তরে বললেন, “eel 'আচ্ছা হি করেগা 1” 
( ভগবান্‌ মঙ্গলই করবেন |) 

শাস্ত্রীজী বললেন, “খুদা হাফিজ 1” 

“থুদ। হাফিজ 1” 
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মহাকবি farsa বলেছিলেন “Peace hath her 
victories no less renowned than war.” —*i}feq 
জয় রয়েছে, আর তা যুদ্ধজয়ের চেয়ে কম বিশ্রন্ত নয়। 
তাসখন্দে এই শান্তিজয় এক বিশ্ববিশ্রুত কীতি ব'লে গণ্য 
হ’লো। কিন্তু শান্ত্রীজী জানতেন, শান্তিজয়ের পথে তীরা 
পদক্ষেপ করলেন মাত্র। তাই তাসখন্দ ঘোষণার সাফল্যে 
সোভিয়েট সরকার সন্ধ্যায় যে ভোজসভায় ভারতের প্রধান- 
মন্ত্রী ও পাকিস্থানের প্রেসিডেন্টকে আপ্যায়িত করলেন, 
তা থেকে প্রত্যাবর্তন করবার পথে MAG ভারতের 
প্রতিরক্ষামন্ত্ী শ্ীচ্যবনকে বলেছিলেন, “যুদ্ধজয়ের জন্যে 
আমরা প্রাণপণে সংগ্রাম করেছি, এখন শান্তিজয়ের 
জন্যে আমাদের প্রাণপণে সংগ্রাম করতে হবে |” তাসখন্দ 
ঘোষণার পর ভারতীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে শা্ত্রীজী মিলিত 
হলেন। সাংবাদিকরা তাকে নানা৷ প্রশ্ন করলেন। একজন 
জিজ্ঞাসা করলেন, “প্রেসিডেন্ট আয়ুব কি সত্যিই 
শান্তিতে বিশ্বাসী ?” শান্্রীজী একটু নীরব থেকে বললেন, 
“বরং জিজ্ঞাসা করুন, আমি নিজেই বিশ্বাসী কি না। 
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আমাদের দেশেও অনেকে আছেন, যাঁরা চাইছেন 
পাকিস্থানের সঙ্গে একটা সামগ্রিক যুদ্ধ” সম্ভবত এই 
উত্তরের মধ্য দিয়ে শাস্ত্রীজী বলতে চেয়েছিলেন, উভয় দেশের 
অধিবাসীদের মধ্যে উগ্র যুদ্ধবাদী একটি অংশ আছে, অনেক 
সময় ইচ্ছার বিরুদ্ধেও নেতাদের তাদের কাছে নতি স্বীকার 
করতে হয়। তাই শাস্ত্রীজী যখন বলেছিলেন, আমাদের 
শান্তিজয়ের জন্যে প্রাণপণে যুদ্ধ করতে হবে, সম্ভবত 
তার মনে দেশের এই উগ্র যুদ্ধবাদী অংশের কথাও উদয় 
হয়েছিল। তার এই অনুমান বা আশংকা মিথ্যা ছিল 
না। পশ্চিম পাকিস্থানে উগ্র জঙ্গীবাদ যে কতে৷ প্রবল, 
তার প্রমাণ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মিলেছিল । এই ঘোষণার 
বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্থানের কয়েকটি শহরে তুমুল বিক্ষোভ 
প্রদর্শিত Vell লাহোরে fea জনতাকে ছত্রভঙ্গ 
করবার জন্যে পুলিসকে এমনকি গুলী পর্যন্ত চালাতে হ'লে! | 
ভারতেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। কেবল বিরোধী 
কোন কোন দল নয়, খোদ কংগ্রেসের মধ্যেও বিক্ষোভ 
দেখা দিলো। কংগ্রেসের অন্যতম নেতা ও কেন্দ্রীয় 
পুনর্বাসন-মন্ত্রী শ্রীমহাবীর ত্যাগী এই ঘোষণার প্রতিবাদে 
মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করলেন | 

তাই তাসথন্দে সাফল্য লাভ ক'রেও শাস্ত্রীজী নিশ্চিন্ত 
হ'তে পারেন নি। তিনি মনে প্রাণে জানতেন, তিনি যা 
করেছেন, তা ভারতের চিরবিশ্রন্ত শান্তির নীতি অনুসারেই 
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করেছেন। নেহরু ও তিনি পাকিস্থানকে এর পূর্বে 
বহুবার বিবাদ মীমাংসার জন্যে বলপ্রয়োগের নীতি পরিহার 
করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন । ভারা বলেছিলেন, পাকিস্থান 
ভারতের সঙ্গে একটি ‘Ga নয় চুক্তি’ সম্পাদন করুক । . 
পাকিস্থান তাতে সম্মত হয় নি। কিন্তু তাসখন্দ ঘোষণাতে 
পরোক্ষভাবে হ'লেও তাতেই সে স্বীকৃত হয়েছে। সে 
বলপ্রয়োগের নীতি ত্যাগ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। 
কাশ্মীর যেখানেই ছিল, সেখানেই আছে। কাশ্মীর 
প্রশ্ন ব'লে যদি কিছু থাকেও, তার মীমাংসাও শান্তিপূর্ণভাবে 
করতে হবে। তবে দুশ্চিন্তা কেন? দুশ্চিন্তা এইজন্যে 
যে, ভারতের আত্মরক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় কয়েকটি 
খাটি ভারতকে ছেড়ে আসতে হচ্ছে। কিন্তু কিছুটা ত্যাগ- 
স্বীকার ও নমনীয় মনোভাব না দেখালেই বা শান্তির পথ 
প্রশস্ত হ'তে পারে কিভাবে ? অথচ শান্তি চাই-ই ! এই 
মাত্র বাইশ দিনের প্রকাশ্য যুদ্ধে ভারতের প্রায় ছয়শত কোটি 
টাকা ব্যয় হয়েছে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শিকেয় 
উঠেছে। এই যুদ্ধ বা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি পুরোদমে 
চালাতে হ’লে ভারতের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে । 
শাস্ত্রীজী স্থিরজানতেন, তিনি যা করেছেন, তা ভারতের কোটি 
কোটি মানুষের মঙ্গলের জন্যেই করেছেন। কিন্তু তবু 
তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তার আশংকা ছিল, এই কয়েক 
মাসে ভারতে যে আত্মশক্তি ও রণোম্মাদনা জেগে উঠেছে, 
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তাতে এই শান্তিবারি ভগবানের আশীর্বাদরূপে গ্রহণীয় হবে 
কিনা__দেশে গিয়ে হয়তো তাঁকে কান এক বিরোধিতার 
সম্মুখীন হ'তে হবে। তিনি জানতেন, যুদ্ধোম্মাদনা 
fe জিনিস। এই কয়েক মাসে Ae ভারতসিংহকে 
তিনিই জাগিয়ে তুলেছেন-_হঠাৎ তাকে শান্ত কর! কি 
এতোই সহজ হবে ! অথচ শান্ত করতেই হবে! তাই 
তার এই উদ্বেগ, তার এই ছুশ্চিন্ত।। তাই ভগবানের 
কাছে আত্মসমর্পণ__খুদা আচ্ছা হি করেগা । 

আয়ুবেরও সম্ভবত অনুরূপ সমস্যা ও উদ্বেগই ছিল। 
কিন্তু আয়ুব সুগঠিত স্বাস্থ্যের অধিকারী । সর্বোপরি, তার 
দেশে গণতন্ত্র বলে পদার্ঘটি নেই__নেই দেশের কাছে 
জবাবদিহির বালাই । পরে ভারতীয় সংসদে কোন কোন 
সদস্ত তাসখন্দ ঘোষণার সমালোচনাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন 
যে, এই ঘোষণা সম্পর্কে উদ্বেগই শাস্ত্রীজীর স্বৃত্যুর কারণ 
হয়েছিল। একথা একেবারে অসত্য নয়। উদ্বেগ ছিল 
বৈকি ! গণতন্ত্রের দেশ ভারতে নেতাকে যে তীর প্রতিটি 
কাজের জন্যে হাজার কৈফিয়ত দিতে হয় দলের কাছে, 
সংসদের কাছে, সর্বোপরি জনসাধারণের কাছে | 

সত্য বলতে কি, শাস্ত্রীজী এক কঠিন সংকটের মুহূর্তে 
ভারতের প্রধান-মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছিলেন । চারিদিকে সমস্া 
আর সমস্তা। খাদ্যসমস্তা, মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা, বৈদেশিক 
মুদ্রার অনটনের সমস্যা, ভাষাসমস্যা, নাগা-সমস্তা, পাঞ্জাবী 
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সুবা সমস্যা, চীন ও পাকিস্থানের বৈরিতার সমস্যা, চীনের 
হামল! ও উৎপাত এবং সর্বোপরি চীনের যোগসাজসে 
পাকিস্থানের ছু-ছুবার আক্রমণ ও শেষে প্রকাশ্য যুদ্ধ | 
পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তার প্রধান- 
মন্তিত্কালের ১৭ বছরে যেসব সমস্তার সম্মুখীন 
হয়েছিলেন, মাত্র ১৯ মাসে সেইসব সমস্যার সম্মুখীন হ'তে 
হয়েছিল শাস্ত্রীজীকে এবং সমস্ত সমস্তাই তীব্র ও সংকটজনক 
আকার ধারণ করেছিল। তাই অক্লান্ত পরিশ্রম করতে 
হয়েছিল শাস্ত্রীজীকে__এই খর্বকায় আশীর্ণ মানুষটির দৈহিক 
শক্তি পলে পলে তিলে তিলে ক্ষয় পাচ্ছিল। প্রধানমন্ত্রিত্ব 
গ্রহণের অব্যবহিত পরেই তিনি দ্বিতীয়বার হৃদরোগে 
আক্রান্ত হয়েছিলেন। এই প্রাণঘাতী ব্যাধি তীর দেহে 
বাসা বেঁধেছিল। এর জন্যে প্রয়োজন ছিল নিরুদ্বেগ 
বিশ্রামের । কিন্তু কোথায় ছিল সে বিশ্রাম, কোথায় 
ছিল উদ্বেগহীনতা। শ্রম আর শ্রম, উদ্বেগ আর উদ্বেগ | 
চুড়ান্ত শ্রম ও চূড়ান্ত উদ্বেগ এসেছিল তাসখন্দ বৈঠকের 
কয়েকদিনে । বিশ্রাম ছিলই না । আহার ছিল যৎসামান্য । 
নিদ্রা-শোবার একটু অবসর পেলেই নিদ্রাদেবী কি 
WRF কৃপা করেন? এ কদিন যে ধরনের আলাপ- 
আলোচনায় ও বৈঠকে সময় কাটতে, তাতে শাস্ত্রীজী 
কয়েক ঘণ্টার জন্যে শুলেও কতোটুকু ঘুমুতেন কে জানে ? 
তাই যা অনিবার্য তা-ই ঘটলো । শাস্ত্রীজীকে কোন সাংবাদিক 
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বিখ্যাত ইংরেজ নৌসেনাপতি নেলসনের সঙ্গে তুলনা 
করেছেন। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ট্রাফালগারের যুদ্ধে 
নেলসন জয়ী হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি নিহতও হয়েছিলেন এ 
Wai শান্তির যুদ্ধে শাস্ত্রীজী জয়ী হলেন, কিন্তু তিনি 
নিহত হলেন শান্তির যুদ্ধেই। কোনও সাংবাদিক তাকে 
তুলনা করেছেন দধীচির সঙ্গে-_দধীচির মতো! শান্ত্রীজী 
তার দেশের জন্যে, শান্তির জন্যে আত্মদান ক'রে গেলেন। 
দধীচির দেহাস্থি দিয়ে নিমিত হয়েছিল দানব-দমনের বজ্র । 
শান্ত্রীজীর কর্মময় জীবনের আদর্শ ও বাণী দিয়ে নিমিত হবে 
নী কি শান্তিজয়ের বজ ? 


১০ই জানুআরি বিকাল সাড়ে চারটেয় তাসখন্দ ঘোষণা- 
পত্রে স্বাক্ষরদান সম্পন্ন হ’লে কয়েকদিনের গুরু পরিশ্রম, 
অনিদ্রা ও অনিয়মের সাময়িক অবসান হলো । - কাল 
প্রত্যুযেই তাকে ফিরতে হবে । ফেরবার পথে তিনি যাবেন 
কাবুলে । কাবুলে তিনি কাবুলের সরকার ও স্বাধীনতা- 
সংগ্রামের অন্যতম প্রধান নেতা বাদশা খান ও সীমান্ত- ' 
গান্ধী নামে পরিচিত খান আবছুল গফর খানের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করবেন। খান আবছুল গফর খানের সঙ্গে শাস্ত্রীজীর 
এই সাক্ষাৎকার বন্ু-প্রত্যাশিত। সেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের 
কালে খান আবদুল গফর খান বৃটিশ সরকারের হাতে 
নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন। তিনি তখন আশ! 
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করেছিলেন, ভারতবর্ষ বৃটিশ শাসনমুক্ত হ’লে তীর স্বজাতি 
পাখতুনরাও স্বাধীনতা লাভ করবে । তাই তার অনুপ্রেরণা 
ও নেতৃত্বে ge পাখতুন জাতি গান্ধীজীর অহিংসা-মন্তরে 
দীক্ষিত হয়েছিল। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেলো। কিন্তু 
পাখতুনরা তাদের বাঞ্ছিত স্বাধীনতা পেলো না । পেলে 
না স্বায়ত্তশাসনের অধিকার, পেলো না গণতন্ত্রের আস্বাদ। 
বৃটিশ শাসনযন্ত্রের বদলে এখন পাক শাসনযন্ত্রে সংখ্যা- 
লঘু পাখতুনরা নিষ্পেষিত হ'তে লাগলো! ৷ উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলুপ্ত হ'লো। পাখতুনরা 
দাবি করলো স্বায়ত্তশাসন, দাবি করলো গণতান্ত্রিক অধিকার, 
দাবি করলো! পাখতুনিস্থান। খান আবদুল গফর খান তাদের 
দাবিকে পুনরায় সোচ্চার ক'রে তুললেন। ফলে পাক সরকার 
তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন । পরে দীর্ঘ কারাবাসের 
পর যখন তিনি অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় মুক্তি পেলেন, তখন 
তিনি আশ্রয় নিলেন কাবুলে, গ্রহণ করলেন আফগানিস্থানের 
আতিথ্য। পাখতুনদের এই মুকুটহীন HEME বাদশা খান্‌ 
এখন কাবুলে নির্বাসিত ভাবেই রয়েছেন। তার প্রতি 
ভারতের দায়-দায়িত্ব অনেক। ভারতবিচ্ছেদের কালে 
খান আবদুল গফর খান যখন তার বিরোধিতা! করেন, তখন 
গান্ধীজী তাকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, পাখতুনদের 
উপর অবিচার হ’লে ভারত তার প্রতিকারের চেষ্টা করবে | 
কিন্তু রাজনৈতিক ঘটনাচক্রের আবর্তে অবস্থার যে পরিণতি 
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হয়েছিল, তাতে পাখতুনদের প্রতি মৌখিক সহানুভূতি 
দেখানো ছাড়া ভারতের গত্যন্তর ছিল না-_কারণ, এখন 
এ ছিল পাকিস্থানের আভ্যন্তরীণ ATT । ভারত তার এই 
অসহায় নিরুপায় অবস্থা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিল। 
শান্ত্রীজী তাই খান আফছুল গফর খানের সঙ্গে সাক্ষাতের 
প্রয়োজনীয়তা খুবই অনুভব করছিলেন । স্থির করেছিলেন, 
তাসখন্দ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি কাবুলে যাবেন। 
সেখানে তিনি খান আবদুল গফর খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করবেন এবং তাকে ভারতের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি জানিয়ে 
আসবেন। পরদিন ১১ই জানু আরি সকালেই তার কাবুলে 
যাওয়ার কথা । কাবুল থেকে দেশে । 

ঘোষণাপত্রে স্থাক্ষরদানের পরে শান্ত্রীজী একটু অবকাশ 
পেলেন। এদিন সন্ধ্যায় তাসখন্দ বৈঠকের সাফল্যকে 
অভিনন্দন জানাবার জন্যে মিঃ কোসিগিন একটি বিরাট 
ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। শাস্ত্রীজী তার সহ- 
কর্মীদের সঙ্গে তাতে যোগ দিলেন। ভোজসভায় সকলে 
যখন পরম আনন্দের সঙ্গে আহারে লিপ্ত রইলেন, তখন 
শান্ত্রীজী তৃপ্ত রইলেন কেবল এক গ্লাস লেবুর রস নিয়ে। 
সেখানে অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে তিনি সকলের সঙ্গে 
আলাপ-আলোচনায় যোগ দিলেন, প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের 
সঙ্গেও হাসিঠাটা করলেন। তারপর ভোজসভাশেষে দশটা 
নাগাদ ফিরলেন বাসায় । 
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বাসায় ফিরে তিনি বাড়িতে ও শ্ত্রীনন্দের কাছে 
টেলিফোন করলেন। আগেই উনি দিলীতে ওঁর ১০ নং 
জনপথের বাসভবনে টেলিফোন করেন | ওঁর জামাতা শ্রী ভি. 
এন. সিংহ টেলিফোন ধরলে শীস্ত্রীজী জানতে চাইলেন 
বাড়ির খবরাখবর এবং রাজধানীতে তাসখন্দ ঘোষণার 
প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে। শ্রীসিংহ বলেন, তাসখন্দ ঘোষণাকে 
এখানে লোকে ভালোভাবে নিয়েছে। কয়েকটা সংবাদপত্র 
তাদের বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ করেছে। MAR জামাতাকে 
বললেন, “কাল সকালবেলার সব কাগজ আমাকে কাবুলে 
পাঠিয়ে দিও ।” শ্রীসিংহ জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনি কেমন 
আছেন?” শীস্ত্রীজী বললেন, “আমি ভালে আছি।৮ 
শাস্ত্রীজী ললিতাদেবীর সঙ্গে কথ! বলতে চাইলেন। ললিতা- 
দেবী ফোন ধরলেন, কিন্তু বিশেষ কোন কথাবার্তা হ’লো 
না। লাইন খারাপ থাকায় কেটে গেল। 

ভোজসতায় শাস্ত্রীজী কিছুই খান নি। তাই টেলিফোন 
সেরে তিনি সামান্য কিছু আহার করলেন। আহার শেষ 
হওয়ার আগেই হিন্দুস্থান টাইমৃস্‌ পত্রিকার প্ীকিশোর 
পারেখ এসে তার কামরায় টোকা দিলেন। শান্ত্রীজী তাকে 
ভিতরে আসতে বললেন। গ্রীপারেখ জানালেন, তিনি 
তার একটি ছবি নিতে চান। শান্ত্রীজী রাজী হলেন। 
শীপারেখ বললেন, তিনি জানালার বাইরে থেকে একটি 
ছবি তুলতে চান, তাই শান্ত্রীজী যেন রক্ষীদের তাকে 
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(ভ্রীপারেখকে ) জানালার বাইরে অপেক্ষা করতে দিতে 
বলে দেন। আহার শেষ করে শীস্দ্রীজী তীর দৈনন্দিন 
অভ্যাসমতো৷ বারান্দায় পায়চারি করতে লাগলেন। সেই 
অবস্থায় বাইরে থেকে শ্রীপারেখ তার একটি ছবি তুললেন | 
এটিই শান্ত্রীজীর জীবিত অবস্থার শেষ ছবি । 

১০ই জানুআরি তারিখের ক্রিয়াকাণ্ড শেষ হ’লো I 
শান্ত্রীজী তীর ব্যক্তিগত পরিচারক রামনাথকে কাবুলযাত্রার 
জন্যে বিছানা, পোশাক ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে 
নিতে নির্দেশ দিয়ে শুয়ে পড়লেন। এইভাবেই ১০ই 
জানুআরি, শান্ত্রীজীর জীবনের সেই চিরগৌরবোজ্জবল দিনটি, 
শেষ হ’লোঁ সোমবার মধ্যরাত্রে | 

তাসখন্দ থেকে শাস্ত্রীজী শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীকে 
অস্থাক্ষরিত অন্তিম পত্র লিখেছিলেনঃ 

“আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাসখন্দে আমরা যা করেছি তার 
সঙ্গে আপনি একমত হবেন এবং আপনার পুর্ণ সমর্থন 
লাভ করবে 1” 

মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্বে শাস্ত্রীজী এই চিঠিটি লেখেন । 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটা স্বাক্ষর ক'রে যেতে পারেন নি। 
১৪ই জানুআরি তারিখে শান্ত্রীজীর সচিব স্ত্রী এল. কে. ঝা 
পত্রটি প্রীরাজাগোপালাচারীকে দিয়েছিলেন । 

২৭শে ডিসেম্বর রাজাজী কাশ্মীর প্রসঙ্গে শাস্ত্রীজীর 
কাছে পত্র লিখেছিলেন এবং তার সঙ্গে ১ল! জানুআরি 
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১৯৬৬ তারিখে স্বরাজ্য পত্রে মুদ্রিত একটি প্রবন্ধ সংযুক্ত 
করে দিয়েছিলেন। 
সেই প্রবন্ধে চক্রবর্তী রাজাজী লিখেছিলেন-_ 
ভারতবর্ষ চায় কাশ্মীর তাসখন্দের ব্যাপার-বহিরভূ্ত 
থাকবে। অবশ্য আমাদের তারম্বরে অনিচ্ছা! 
প্রকাশের দ্বারাই একে আলোচনাবহির্ভূত রাখা 
যায় না। কাশ্ীর-প্রসঙ্গ বাইরে রাখার জন্য 
আরও গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যাপারকে আলোচনার 
টেবিলে রাখতে হবে এবং তার দ্বারাই আমাদের 
প্রত্যেকের বাঞ্ছিত শান্তির পথ স্থগম করতে 
হবে ।” 
রাজাজী আরও লিখেছিলেন, “তিনি এই আশা পুনরায় 
পোষণ করেন, যেন তার জীবৎকালেই পাকিস্তান ও 
ভারতবর্ষ এশিয়ার ছুই সহযোগিতামূলক দেশ এক দেশে 
পরিণত হয় |” 
সোমবার মধ্যরাত্রেই শুরু হলো «hela জীবনের 
শেষ দিন, ভারতের দুঃস্বপ্নের দিন, ভারতের রোদনের 
দিন--১১ই errant | 
নিশীথ রাত্রি। সমস্ত তাসখন্দ কুয়াশায় মুড়ি দিয়ে 
গভীর নিদ্রায় ati শাস্ত্রীজীর চোখে কিন্তু ঘুম নেই । 
৯টা ২৫ মিনিটের সময় হঠাৎ তিনি বুকে তীব্র যন্ত্রণা 
অনুভব করলেন। সেই সঙ্গে কাশির ধমক। শান্ত্রীজী 
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মুহুর্তে বুঝলেন, তার গুপ্তশক্রর আক্রমণ | তিনি “ডাক্তার 
ডাক্তার ব'লে ডেকে উঠলেন। পাশের ঘরেই ছিলেন ডাঃ 
চুগ। ডাক শুনেই তিনি ছুটে এলেন। দেখলেন, শাস্ত্রীজী 
বিছানায় সে আছেন, তীর সারা মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে, 
দুই হাত বুকে চেপে ধরে কাশছেন এবং নিঃশ্বাস নিতে 
| ক্উবোধ করছেন। ডাঃ চুগ দ্রুত শাস্ত্রীজীর নাড়ী ও বুক 
পরীক্ষা ক'রে দেখলেন। নাড়ী দুর্বল ও গতিবেগ অত্যন্ত 
বেশি। হৃৎস্পন্দন প্রায় স্তিমিত। ডাঃ চুগ শাস্ত্রীজীকে 
তাড়াতাড়ি একটি ইন্জেকসন দিলেন। তিন মিনিটের 
মধ্যেই শান্ত্রীজী অচৈতন্ হলেন। নাড়ী পাওয়া গেল al | 
হৃৎস্পন্দন আর শোনা গেল না। শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। 
ডাক্তার বুঝলেন, শাস্ত্রীজী আর নেই। তখন ঘড়িতে রাত 
১টা বেজে ৩২ মিনিট । 
শান্ত্রীজীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক এবং আটজন সোভিয়েট 
চিকিৎসকের স্বাক্ষরিত যে বিবরণ বেরুলো, তাতে বল! 
হ’লো শান্ত্রীজী acute myocardial infarction-«, 
সাধারণতঃ যাকে হৃদ্রোগ বলা হয়, তাতে মারা গেছেন । 
সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনকে সংবাদ 
পাঠানো হলো । তিনি দ্রুত সদলবলে ছুটে এলেন। 
কিন্তু এই মৃত্যু ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ৷. তাসখন্দ 
যাওয়ার পূর্বে দিল্লীতে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে রাত্রিতে 
ভারতীয় চিকিৎসকেরা তাকে পরীক্ষা ক'রে দেখেছিলেন 
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এবং তিনি স্থস্থ ও এই বৈঠকের ধকল সহ্য করতে সমর্থ 
হবেন বলেই ঘোষণা করেছিলেন । তাসখন্দেও তীর 
স্বাস্থ্যের প্রতি উপযুক্ত নজর রাখা হয়েছিল। সকলেই 
বুঝলেন, ৯ই ও ১০ই তারিখের অবিরাম কঠোর মানসিক 
শ্রম, গভীর উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ও অনিদ্রা এবং শেষে 
সাফল্যের আনন্দ ও উত্তেজনাই তাঁর স্বৃত্যুর আগু কারণ 
হয়েছে। 


এই দুঃসংবাদ বিছ্যুৎগতিতে বিশ্বময় ছড়িয়ে 
পড়লে । দিল্লীতে ভারতের রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন্‌ ও 
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেও এই দুঃসংবাদ জানানো হলো। এই 
দুঃসংবাদ এলে| দশ নম্বর জনপথে। এখানে থাকেন 
তার বৃদ্ধা মাতা রামছুলারী, বৃদ্ধ খুল্পতাত রামপ্রাসাদ, 
AN ললিতা৷ দেবী, চার পুত্র, ছুই কন্যা, ছুই জামাতা, 
একটি পুত্রবধূ এবং ছয়টি ছোট ছোট নাতী-নাতনী। 
পঞ্চাশীতিপরা বৃদ্ধা রামছুলারী তার পুত্রের মৃত্যুর 
কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না । এই যে কয়েকদিন আগে 
তাকে তিনি আশীর্বাদ ক'রে বিদায় দিয়েছিলেন । শান্জ্রীজী 
যখন প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, তখন রামছুলারী তার 
পুত্র সম্পর্কে বলেছিলেন, “জান চল! তো যায়, লেকিন 
দেশ বনা রছে।” প্রাণ যায় যাবে, কিন্তু নব ভারতের 
রচনা চলবে । তীর এই আশীর্বাণী এমন নির্মমভাবে বাস্তবে 
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আমাদের লালবাহাছুর 
রূপায়িত হবে, তা যে তীর স্বপ্নেরও অতীত ! ললিতাদেবী 
চীৎকার ক'রে উঠলেন, এ জগতে আমার আর কেউ রইল! 
না। কেবলই একটা কথা বারেবারে মনে পড়লো, কেন 
তিনি এবারও তার স্বামীর সঙ্গে গেলেন না! কেন? 
কেন? মুহুর্তে যেন এই শান্তির নীড়ে আগুন জ্বলে 
উঠলো। উঠলো! ক্রন্দনের রোল। কিন্তু সে ক্রন্দনকে 
ছাপিয়ে উঠলে! জাতির মহাক্রন্দন। ূ 
রাত্রি দুটো নাগাদ রাজধানীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা 
প্রায় সকলেই এই দুঃসংবাদ পেয়েছিলেন | পি.টি আই.-ও 
এই সংবাদ কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি বড় বড় 
সকল শহরেই পাঠিয়েছিল। এই অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদ 
তাসখন্দ ঘোষণার সংবাদের প্রায় পিছু পিছু এসে পড়ায় 
সকলেই বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। শান্তিজয়ের যে 
আনন্দের ঢেউ সারা দেশকে দোলা দেবে বলে সকলে 
মনে করেছিলেন, সেই আনন্দকে ভাসিয়ে দিয়ে এলে! 
শোকের প্রচণ্ড তুফান । ভোর সাড়ে পাঁচটায় যখন আকাশ- 
বাণী এই নির্মম সংবাদ ঘোষণা করলো, তখনও দেশের 
অধিকাংশ লোক ঘুমে অচেতন । কিন্তু কিছু পরেই ভারতের 
শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে প্রায় পাঁচ লাখ রেডিও সেট 
সকরুণ WA আর্তনাদ ক'রে এই দুঃসংবাদ ঘোষণা করতে 
লাগলো । প্রভাতী কাগজগুলি এই দুঃসংবাদ আসার আগেই 
প্রস্তুত এবং অনেকক্ষেত্রে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল। এই 
৩৯৯ 
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দুঃসংবাদ ঘোষণার জন্যে প্রথম পৃষ্ঠা আবার নূতন ক'রে 
প্রস্তুত করতে হ’লো | সর্বত্রই ওই একই কথা-_শান্ত্রীজী 
নেই! শান্ত্রীজী নেই! ভারতের ঘরে ঘরে নেমে 
এলো! করুণ শোকের ছায়া । তাসখন্দেও নেমে এসেছিল 
এমনি শোকের ছায়া । তাসখন্দ রেডিও ভোর ছটায় এই 
দুঃসংবাদ প্রচার করেছিল, সেখানে নির্ধারিত সুচীর 
পরিবর্তে উজবেকদের জাতীয় শোকদংগীতগুলি ক্রমাগত 
সম্প্রচারিত হচ্ছিল। 

শোকাতুর রাজধানী ভারতের অন্যতম প্রিয়তম সন্তানের 
দেহকে কোল পেতে নেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হ'তে লাগলে। | 
ভারতের মতোই তাসখন্দও শোকে মুহযমান হয়ে 
পড়েছিল। অন্য কদিনের তুলনায় এদিন যেন তাসখন্দের 
প্রকৃতিও হয়ে উঠেছিল অনেক বেশী হিমশীতল । আকাশ 
ছিল ঘনকুয়াশায় ঢাকা, বইছিল StH সুচীমুখ ঠাণ্ডা হাওয়া | 
শান্্রীজী যেদিন তাসখন্দে এসেছিলেন, তার আগের দিন 
পর্যন্ত অত্যন্ত ঠাণ্ড ছিল এবং কনকনে হাওয়া বইছিল। 
কিন্তু on জানুআরি যেদিন তিনি তাসখন্দে এসেছিলেন, 
সেদিন তামখন্দের আকাশে উঠেছিল উজ্জল সূর্য । 
আজ আবার মুখ লুকিয়েছিল সূর্য, নেমে এসেছিল তেমনি 
ঠাণ্ডা, তেমনি কনকনে বরফের মতে হিমেল হাওয়া | 
এই ঘটনাটিকে লক্ষ্য ক'রে একজন উজবেক মহিলা 
বলেছিলেন, “তিনি রোদ সঙ্গে এনেছিলেন; দ্যাখো, তিনিও 
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চলে গেলেন, রোদও গেল, এলো! সেই ঠাণ্ডা আর কনকনে 
হাওয়া |” এই আবহাওয়া উপেক্ষা ক'রে তাসখন্দের দশ 
লক্ষাধিক মানুষ গৃহ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো পথে__ষে 
পথে শাস্ত্রাজীর মরদেহ তার বাসভবন থেকে বিমানবন্দরে 
নেওয়া হবে। যে সময়ে শান্দ্রীজীর দেহ নিয়ে যাওয়ার 
কথা ঘোষণা করা হয়েছিল, তার চেয়েও প্রায় এক ঘণ্টা 
দেরি হলো নানা কারণে । কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের 
প্রিয় ও ভারতের প্রিয়তম নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার 
জন্যে শীত, কুয়াশা ও হিমেল হাওয়াকে উপেক্ষা ক'রে 
পথের ছুই দিকে স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো | 
উজবেকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী আর. কুরধানভ, Sora, 
শ্রীস্বরণ সিং শাস্ত্রীজীর জাতীয় পতাকায় আবৃত দেহ 
তার শয্যাকক্ষ থেকে নিচে বয়ে আনলেন। নিচে 
কামানবাহী শকট অপেক্ষা করছিল। বিমানবন্দর 
বেশ দুরে। তাই শাস্ত্রীজীর দেহ কামানবাহী শকটে 
ক'রে বয়ে নিয়ে যাওয়া হ’লো| ACs বিরাট শোভাযাত্রা । 
শোকশোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী 
কোসিগিন এবং পাক-প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খা ॥ বিমানবন্দরে 
শান্ত্রীজীর দেহ বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত বিমানবাহিনীর 
কাছে শকটটি পৌঁছলে শবাধারটিকে যারা স্কন্ধে ক'রে শকট 
থেকে বিমানে তুললেন, তদের পুরোভাগে রইলেন এ 
ছুই নেতা । অন্যান্য ধারা শবাধার বহন করেছিলেন, 
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তাদের মধ্যে ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীস্বরণ সিং, প্রতিরক্ষা- 
মন্ত্রী Borer, সেনাবাহিনীর সহাধ্যক্ষ লেঃ জেঃ কুমারমঙ্গলমূ 
এবং সোভিয়েট সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন পদস্থ সেনানী । 

শান্ত্রীজী জীবদ্দশায় হয়তো! যা পারেননি, মৃত্যুতে তা 
পেরেছিলেন। তিনি পাক-প্রতিনিধিদের হৃদয় স্পর্শ 
করতে পেরেছিলেন। শান্ত্রীজীর মৃত্যুতে প্রেসিডেন্ট 
আয়ুব সত্যই শোকে ভেঙে পড়েছিলেন। ভারতে নিযুক্ত 
পাক হাইকমিশনার নবাব আর্গাদ হোসেন ভারতীয় 
সাংবাদিকদের মধ্যে দাড়িয়ে থেকে কীদছিলেন। সোভিয়েট 
প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের মানসিক অবস্থা ছিল অবর্ণনীয় । 
MAT স্বাস্থ্য সম্পর্কে তার সকল সতর্কতা ব্যর্থ হয়েছিল। 
ভারত সোভিয়েট ইউনিয়নের অকৃত্রিম বন্ধু, আর সেই 
বন্ধুত্বের মূর্ত প্রতীক ছিলেন শাস্ত্রীজী । ভার এই আকস্মিক 
WD fer পরমাত্মীয়ের স্বৃত্যু। কোসিগিনের মস্কো 
প্রত্যাবর্তনের কথা ছিল এঁদিন। কিন্তু সে সূচী বাতিল 
ক'রে তিনিও চললেন দিল্লীতে | সোভিয়েট ইউনিয়নের 
জাতীয় সংগীত বাজতে লাগলো । একবার তোপধ্বনি 
হ'লো। বিমানখানি ভারতের সেই প্রিয়তম মানুষটির 
দেহ নিয়ে আকাশে উড়লো ভারতের পথে। 

শাস্তরীজী বিমানে তাসখন্দে এসেছিলেন ইরানের 
ঘুরপথে। তাসখন্দ ঘোষণার পরে প্রেসিডেন্ট আয়ুব তাকে 
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জানিয়েছিলেন তাদের শেষ সান্ধ্যভোজে ৷ শাস্ত্রীজী মৃত্যুর 
পর সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করলেন। তার দেহ বিমানে 
চললো পাকিস্থানের উপর দিয়ে। এই বিমানে শান্ত্রীজীর 
দেহের সঙ্গে ছিলেন উজবেকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী কুরবানভ, 
পাকিস্থানের বাণিজ্যমন্ত্রী গোলাম ফারুক ও পাক হাই- 
কমিশনার আরসাদ হোসেন | কিছু পরে অন্য একটি বিমানে 
কোসিগিন, তার উপপররাষ্ট্র মন্ত্রী ফিরিউবিন ও পররাষ্ট্র 
দপ্তরের প্রধান সচিব লিখাচেভও দিল্লী রওনা হলেন। 


ভারতের সকল পথ আজ দিল্লীর পথ । দিল্লীর পথে 
পথে আজ তিল ধারণের স্থান নেই। লক্ষ লক্ষ মানুষ 
আজ তাদের প্রিয় নেতার দেহকে বরণের জন্যে সাশ্রুনয়নে 
দলে দলে প্রতীক্ষা করছে। পালাম বিমানবন্দর থেকে ১০ 
জনপথ পর্যন্ত প্রায় দশ মাইল দীর্ঘ পথের ছুধারেই ভোর 
থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ এসে জমেছে । সকলেই তাদের 
প্রিয় নেতাকে একবার শেষ দেখা দেখতে চায়। বিমানটি 
এসে পৌঁছবার কথা ছিল দুপুরে প্রায় বারোটায়। 
কিন্তু তাসখন্দ বিমানবন্দরে অসংখ্য নরনারীর Alferd 
শেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য দান শেষ হতে প্রায় আড়াই ঘণ্টা দেরি 
হয়েছিল। তাই প্রায় আড়াইটার সময় সোভিয়েট ইলিউসন 
বিমানটি এসে পৌছলো! পালাম বিমানবন্দরে | 

এই বিয়োগান্ত নাটকের করুণতম অঙ্কের প্রথম PY 
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শুরু হ'লো। পালাম বিমানবন্দরে বিমানটি অবতরণ 
করলে বিমানবাহিনীর সৈন্যরা সম্মান জানাবার জন্যে সারিবদ্ধ 
হয়ে দাড়িয়েছিলেন। তারা এমন শোকাকুল হয়ে 
পড়েছিলেন যে, তাদের একজন মুছিতও হয়ে পড়লেন। 
ভারতের কোনও বেসামরিক নেত| ইতিপূর্বে সৈন্যবাহিনীর 
কাছে এমন পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ও গ্রীতি পান নি, যা পেয়েছিলেন 
শান্ত্রীজী । 

বিমানবন্দরে ললিতাদেবীকে যেতে দেওয়া হয়নি। 
কারণ, সেটা! হিন্দু বিধবাদের পক্ষে নাকি রীতিসম্মত নয় | 
শান্্রীজীর জ্যেষ্ঠপুত্র হরিকিষণ বিমানে প্রবেশ ক'রে পিতার 
স্থতদেহের উপর আছড়ে পড়লেন। তাকে বিমান থেকে 
নামিয়ে আনবার পর ভারতের প্রতিরক্ষাবাহিনীর তিনজন 
প্রধান সেনাপতি_জেনারেল জয়ন্ত চৌধুরী, এয়ার-মার্শাল 
অর্জুন সিংহ ও ভাইস-এডমিরাল সোমান বিমান থেকে 
শান্ত্রীজীর দেহ নামিয়ে আনলেন। মৃতদেহ গ্রহণ করলেন 
ভারতের পঁয়তাল্লিশ কোটি মানুষের হয়ে রাষ্ট্রপতি 
রাধাকৃষ্ণণ্‌ | 
... শাস্ত্রীজীর দেহকে স্থসজ্জিত একটি কামানবাহী শকটে 
শায়িত করা হলো শকটখানি আবৃত ছিল ত্রিবর্ণরঞ্জিত 
জাতীয় পতাকায়, পরিপূর্ণ ছিল পুষ্পমাল্যে ও পর্বতপ্রমাণ 
পুঁপৈস্তবকে | সামরিক বান্যে বেজে উঠলো ডেথ মার্চের 
করুণ সর । . সৈন্যের! তাদের হাতিয়ার নিন্নমুখ ক'রে ধীর 


আমাদের লালবাহাছুর 
পদক্ষেপে এগিয়ে চললো-_যেন তাদের নেতার চিরনিদ্রার 
ব্যাঘাত না ঘটে। ধীর গতিতে চললো শববাহীর দল। 
চললো! শোকমিছিল। চারিদিকে মানুষের নিস্তরঙ্গ সমুদ্র 
কান্নায় কেঁপে কেঁপে উঠলো | 
শান্ত্রীজীর দেহ এলো! তীর বাসভবনে--১০নং জনপথে | 
তখন চারটে বেজে পাঁচ মিনিট। ললিতাদেবী স্বামীর 
বুকে আছড়ে পড়লেন। পুত্রের জন্যে উন্মাদিনী মাতা 
কাদতে লাগলেন । পুত্রেরা পাগলের মতো কাঁদতে 
লাগলো! পিতার জন্যে । বৃদ্ধ পিতৃব্য কাদলেন ভ্রাতুষ্পুত্রের 
জন্যে। কিন্তু তাঁদের হাহাকার কোটি কোটি ভারতবাসীর 
হাহাকারে ডুবে গেল। লালবাহাছ্ুর তো কেবল স্বামী নন, 
পুত্র নন্‌, ভ্রাতুঙ্গুত্র নন্‌, পিতা নন, পিতামহ aq, মাতামহ 
a, তিনি ভারতমাতার কোটি কোটি সন্তানের আশা- 
আকাঙ্ার, আদর্শ-স্বপ্রের মূর্ত প্রতীক । তাই পরিবারের 
আর্তবিলাপ তাকে বেশীক্ষণ ধ'রে রাখতে পারলো না। 
পারিবারিক পরিবেশে মাত্র একঘণ্টা বিশ মিনিট থাকার 
পর তিনি পুনরায় রাষ্ট্রীয় পরিবেশে ফিরে এলেন । 
প্রয়োজনীয় পারলৌকিক কৃত্যগুলি শেষ হওয়ার পর 
সামরিক বাহিনী এই পবিত্র দেহ রক্ষার ভার নিলো । পরিপূর্ণ 
রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় Sta দেহ অলিন্দে শায়িত ক'রে রাখা হলো | 
অসংখ্য মানুষ সারিবদ্ধভাবে তাদের নেতাকে তাদের শেষ 
দেখা দেখে প্রণাম জানালো, স্ত.পীকৃত হয়ে উঠলো পুষ্পা্ধ্, 
Bee 


আমাদের লালবাহাদুর 
পুঞ্জীভূত হয়ে উঠলো sepa বাষ্প । রাত ন’টার সময় 
আকাশবাণীর ঘোষক জানালেন যে, দশ লক্ষাধিক নরনারী 
তাদের প্রিয় নেতাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে গেছেন এবং নরনারীর 
এই অবিরাম HS অব্যাহত আছে। এই ts পরদিন 
বেল! সাড়ে ন’টা পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ভিড় সামলাতে 
পুলিসকে অত্যন্ত বেগ পেতে হয়েছিল। ভিড়ের চাপে 
কয়েকজন লোক দলা-পেষাও হয়ে গেল। 

অবিরাম চলেছিল স্তোত্রপাঠ, সকল ধর্মের ললিত বাণীর 
গম্ভীর ধ্বনি WW ও শোকের অগচ্ছায়াকে দূর ক'রে 
আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্ছিল আশা ও আশ্বাসের 
আলো | 


পরদিন ১২ই জানুয়ারি বুধবার । অস্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন । 
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্যে স্থান নির্ধারিত. হয়েছে যমুনাতীরে__ 
এই যমুনাতীরেই চিতাগ্নিতে মহাত্মা গান্ধীর ও 
জওহরলালের নশ্বরদেহ সমপিত হয়েছিল | জওহরলালজীকে 
যেখানে দাহ কর! হয়েছিল, তার নাম দেওয়া হয়েছে 
শান্তিবন’। সেই শান্তিবনেই তীর প্রিয় নেতার পার্শেই 
এই শান্তিবিজয়ী বীরের শেষ স্থান নিদিষ্ট হয়েছিল। 

সকাল সাড়ে ন’টায় শ্মশানযাত্রার সময় স্থির হয়েছিল । 
শান্্রীজীর মরদেহ পুনরায় স্থাপিত হ’লে| কামানবাহী শকটে । 
আকাশ-বাতাস কম্পিত ক'রে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হতে 
Bev 


আমাদের লালবাহাছুর 
লাগলো!-_-“লালবাহাদ্ুর অমর রহে।” “জয় জোয়ান ! 
জয় কিষাণ !” চারিদিকে মানুষের সেই সমুদ্র, সেই করুণ 
বিলাপ, সেই দীর্ঘশ্বাস । 

ললিতাদেবী সারারাত্রিই স্বামীর প! ছু য়ে পড়েছিলেন । 
শান্ত্রীজীর দেহ শকটে স্থাপনকালে তিনি Sta হাতের 
বালাগুলি খুলে স্বামীর বুকের ওপর রেখে তিনবার পা ছুয়ে 
প্রণাম করলেন । স্বামী তাকে ছেড়ে গেছেন, কিন্তু স্বামীর 


দেহ তিনি ছাড়তে পারছেন ail তিনিও শ্মশানে যেতে : 


চাইলেন। কিন্তু তার বৃদ্ধ খুড়শ্বশুর জানালেন, হিন্দুমতে 
তার শ্মশানে যেতে নেই। শেষ পর্যন্ত এই দেহটিকেও 
ইহজন্মের মতে! বিদায় দিতে হ’লো । কোসিগিন শাস্ত্রীজীর 
পরিবারের একজনের মতোই পুত্র হরিকিষণ ও বিধবা পত্নী 
ললিতাদেবীকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিলেন। এ যেন ছিল 
ভারতের ঘোর দুদিনে তার পরম বন্ধু সোভিয়েট ইউনিয়নের 
সান্তনা ! 

আবার সামরিক aco বেজে উঠলো সেই সকরুণ 
gq—Abide With Me. শকট এগিয়ে চললো । বাড়ির 
তোরণ পর্যন্ত উদ্‌ত্রান্তের মতো ছুটে এলেন ললিতাদেবী । 
শান্ত্রীজী ২৩ বছর বয়সে তাকে এনেছিলেন জীবনসঙ্গিনী 
করে, আজ ৩৮ বছর পরে তিনি একাই চলে গেলেন! 
শববাহী শকটে ছিলেন শান্ত্রীজীর ছেলেরা | শকটের 
সন্মুখে শোকমিছিলের পুরোভাগে ছিলেন দিল্লী ও রাজস্থান 


৪০৭ 


আমাদের লালবাহাছ্ুর 
এলাকার প্রধান সেনানী মেজর জেনারেল ডি. জি. আর. 
রাজোয়াড়ে। শকটের ঠিক পেছনেই ছিলেন প্রধান 
শবাধারবাহক তিনজন-_স্থল, বায়ু ও নৌবাহিনীর তিন 
প্রধান। Stora পরেই ছিলেন বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রধান 
প্রধান ব্যক্তিগণ ( প্রথম গাড়িটিতে ছিলেন কোসিগিন ) | 
এই প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী 
আলেকৃমি কোসিগিন ; উজবেকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী আর. 
কুরবানভ,  মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস-প্রেসিডেন্ট 
মিঃ হিউবাট ence, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী 
মিঃ ডীন are, ইংলণ্ডের রানী এলিজাবেথের প্রতিনিধিরূপে 
লর্ড মাউন্টব্যাটেন, ইংলণ্ডের সহকারী প্রধানমন্ত্রী মিঃ জর্জ 
ব্রাউন, Racer বিরোধী দলের নেতা মিঃ এডোয়ার্ড 
হীথ, আফগানিস্থানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ মৈওয়াণ্ডোয়াল, 
নেপালের প্রধানমন্ত্রী ও) সুর্যবাহাদুর থাপা, পাকিস্থানের 
বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব গোলাম ফারুক প্রভৃতি। তারপর স্থল, 
নৌ ও বিমান বাহিনীর কয়েকটি দল। সর্বশেষে বহু বিশিষ্ট 
দেশী ও বিদেশী ব্যক্তিদের গাড়িগুলি। ছুইদিকের জনতা! 
পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলো। হেলিকোপ্টারে ক’রেও অজস্র 
গোলাপের পাপড়ি ছড়ানো হ'তে লাগলো। 
শববাহী শকট ও শ্মশানযাত্রী শোভাযাত্রা জনপথ থেকে 
রাজপথে এসে পড়লে । রাজপথ থেকে কার্জন রোডে। 
তাদের নেতাকে শেষবার একটু দেখবার জন্যে জনসমুদ্র 


৪০৮ 


আমাদের লালবাহাছুর 


যেন উত্তাল হয়ে উঠলো । কনট প্লেস দিয়ে শোভাযাত্রা 
এগিয়ে চললো বড়খাম্বা রোডে। তিলক ব্রীজের কাছে 
ভীড় সামলাবার জন্যে পুলিসকে লাঠি চালাতেও হলো | 
অবশেষে শকট এসে পড়লো রিং রোডে । অদুরেই এ 
 শান্তিবন_-ভারতের আর একজন প্রিয়তম নেতা যেখানে 
শেষ বিশ্রাম করছেন । 

রিং রোডে শকট এসে থামলো । শবাধারবাহকগণ 
শকট থেকে শাস্ত্রীজীর দেহ নামিয়ে শ্মশানে বয়ে নিয়ে 
চললেন। মানুষের উত্তাল তরঙ্গ চারদিকে আকাশ-বাতাস 
বিদীর্ণ করতে লাগলো__“লালবাহাছুর অমর ace !” “জয় 
জোয়ান! জয় কিষাণ !” 

শ্মশানে শ্ীনন্দ, শ্তরীচ্যবন, শ্রীচাগলা, শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধী, ভ্রীকামরাজ ও পরিবারের লোকেরা তাদের শেষ শ্রদ্ধা 
জানালে দেহ চিতায় তোলা হলো । তারপর প্রয়োজনীয় 
কৃত্যগুলি শেষে এলাহাবাদের পণ্ডিত রামচরণ এবং দিল্লীর 
লক্ষীনারায়ণ মন্দিরের গোস্বামী গিরিধারীলালের সাহায্যে 
জ্যেষ্টপুত্র হরিকিষণ পিতার মুখাগ্রি করলেন। তখন বেলা 
১২টা ৩১ মিনিট। স্বৃতসিক্ত চিতা দাউ দাউ ক'রে জ্বলে 
উঠলো । অল্পক্ষণের মধ্যেই অগ্নির লেলিহান শিখা 
ভারতের এই প্রিয়তম মানুষটির দেহ গ্রাস ক'রে নিলো। 
লালবাহাছুরের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত VM | 


৪+৯ 


আমাদের লালবাহাছুর 

সন্ধ্যায় দিল্লীর রামলীল! ময়দানে এক বিরাট শোকসভা 
হ’লো | এই ময়দানে তাসখন্দ যাওয়ার প্রাকালে ১১ দিন 
আগে দিল্লীর নাগরিকরা তাদের প্রিয় নেতাকে বিদায়- 
সংবর্ধনা জানিয়েছিল। এই শোকসভায় বিভিন্ন দেশের 
বহু cael শাস্ত্রীজীর চরিত্র, কীতি ও আদর্শ সম্পর্কে বার 
বার উল্লেখ করেন। তাঁরা সকলেই তাদখন্দে শাস্দ্রীজীর 
অকুণ্ঠ শাস্তিপ্রয়াসের কথা ঘোষণা করেন। শাস্ত্বীজী 
বার বার মহান্‌ রাজনীতিবিদ ও বিশ্বশান্তির পূজারী বলে 
বণিত হলেন। 

মৃত্যুর পর শাস্ত্রীজীকে রাষ্ট্রপতি ভারতের সর্বোচ্চ 
সম্মান ভারতরত্ব' উপাধিতে ভুষিত করেছিলেন। ১১ই ও 
১২ই জান্ুআরি সমগ্র দেশে শোকদিবন ঘোষিত হয়েছিল 
এবং বারোদিনের জন্যে রাষ্ট্রীয় শোক প্রকাশের ব্যবস্থা 
হয়েছিল। 


ভারত অকস্মাৎ, যে মর্মস্তদ অবস্থায় পতিত হয়েছিল, 
তার জন্যে দেশে বিদেশে কেউ প্রস্তুত ছিলেন না। পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশ থেকে শোকবার্তা এসে পৌঁছতে লাগলো | 
এগুলি কেবল শোকবার্তা ছিল না। দক্ষিণ আমেরিকার 
কমিউনিস্ট রাষ্ট্র কিউব! ঢুইদিনব্যাপী রাষ্ট্রীয় শোকদিবস 
ঘোষণা ক'রে যে আন্তরিকতা দেখালো, তার BAA হয় 
না। পাকিস্থানের সর্বত্রই জাতীয়-পতাকা অর্ধনমিত 
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রাখা হলো । এমন কি চীন ও ইন্দোনেশিয়াও এই 
শোকপ্রকাশে অংশগ্রহণ করলো । রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং সোভিয়েট 
ইউনিয়ন, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট Aa, সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র, 
নেপাল, ব্রক্মদেশ, যুগোশ্লোভিয়া, ইতালি, পশ্চিম জার্মানি, 
জাপান, পূর্ব জার্মানি, চেকোল্লোভিয়! প্রভৃতি অসংখ্য দেশ 
থেকে শোকবার্তা এলো। 


এই মহান্‌ কীতিমান্‌ পুরুষ যাকে নিজের জন্যে বলে 
তেমন কিছুই করেন নি। এফুগের রাষ্ট্রনীতির শীর্দেশে 
বসে শাস্ত্রীজীর মতো আর কেউ নিঃসন্বল ছিলেন না । 
তাই তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল তীর বৃদ্ধা মাতা, 
বিধবা পত্নী ও পুত্রের সকলেই নিঃসম্বল। নিজেদের 
কোন স্থায়ী বাসস্থান পর্যন্ত নেই। ব্যাঙ্কে একপয়সাও ছিল 
না। একটি ছোট গাড়ি কিনেছিলেন নিজের জন্যে কিস্তিতে 
দাম শোধের শর্তে__সে খণও শোধ হয় নি। জ্যেষ্ঠপুত্র 
একটি চাকরি করেন-_দিল্লীতে অশোক লেল্যাগুস-এর 
সেল্স্‌ ম্যানেজার | মধ্যমপুত্র কলেজে ও বাকী ছুইপুত্র 
স্কুলে। সরকার এগিয়ে এলেন ললিতাদেবীর সাহায্যে ॥ 
তার জন্যে একটি পেনসন ও শান্ত্রীজীর পুত্রদের 
পড়াশুনোর জন্যে সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হ’লে 
শান্ত্রীজীর পরিবারের জন্যে একটি স্থায়ী বাসভবন 
নির্মাণেরও ব্যবস্থা করা হ*লো। দেশের জন্যে যিনি তার 
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সর্বস্ব ও জীবন পর্যন্ত দান করেছিলেন, তার প্রতিদানে 
এই সামান্য উপহার তীর পরিবারের প্রাপ্য বৈকি | 
শান্ত্রীজীর স্মৃতি অবিনশ্বর । ভারতের ইতিহাসে 
afer তার নাম লেখা থাকবে । তবু সরকার তার 
স্মৃতিরক্ষার জন্যে একটি স্মারকনিধি প্রতিষ্ঠা করেছেন । 
কিন্তু সবচেয়ে বড় স্মারকনিধি হ’লোঁ তার দেশ-_-তার 
দেশবাসীর হৃদয়ে তীর পুণ্য স্মৃতি, তার BAS বাণী, তার 
জীবন-দৃষ্টান্ত যুগ যুগ ধ’রে পুরুষানুক্রমে রক্ষিত থাকবে | 


৪১২ 


ঘটনাপপ্জী 


ইরা অক্টোবর, ১৯০৪  জগ্মা 
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হাইস্কুলে পড়বার জন্যে বেনারস গমন; হরিশ্চন্দ্র 
হাইস্কুলে বিদ্যারস্ত 

হাইস্কুলের উচ্চতম শ্রেণীতে পাঠকালে অসহযোগ 
আন্দোলনে যোগদান ও বিগ্ভালয়-ত্যাগ ; প্রথম 
বার গ্রেপ্তার হন; অসহযোগ আন্দোলন, 
প্রত্যাহার 

শিক্ষার জন্যে নবপ্রতিষ্ঠিত কাশী বিদ্যাপীঠে যোগদান 
শাস্ত্রী” উপাধিলাভ; লালা লজপত রায়-প্রতিষ্ঠিত. 
সারভেন্ট স্‌ অব দি পিপলস্‌ সংস্থায় যোগদান 
ললিত! দেবীর সঙ্গে বিবাহ 

এলাহাবাদ জেলা ও নগর কংগ্রেস কমিটির 
সেক্রেটারি পদ লাভ; মার্চ মাসে আইন অমান্ত' 
আন্দোলন শুরু; কারাবরণ 

দ্বিতীয়বার কারাবরণ 


_ তৃতীয়বার কারাবরণ 


উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেসের সেক্রেটারির পদে নিয়োগ 
উত্তর প্রদেশের কংগ্রেস যে ভূমিসংস্কার কমিটি 
নিয়োগ করে, তার আহ্বায়ক পদ লাভ 
উত্তরপ্রদেশ আইনসভার সদস্তপদে নির্বাচিত 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ 

ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ শুরু 
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লালবাহাছুরের চতুর্থবার কারাবরণ 

আগস্ট আন্দোলন শুরু; লালবাহাছরের আত্ম- 
গোপন ও পরে কারাবরণ 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ও বৃটিশ ভারতে সাধারণ 
নির্বাচন; লালবাহাছ্বরের উত্তর প্রদেশের 
পালণমেন্টারি বোর্ডের সেক্রেটারি পদ লাভ 
উত্তরপ্রদেশে পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের নেতৃত্বে 
কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা গঠন-_-গোবিন্দবল্লভ পশ্থের 
পালণমেন্টারি সেক্রেটারির পদলাভ 

রফি আহমেদ কিদোয়াইয়ের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় 
যোগদান--লালবাহাছরের উত্তর প্রদেশের 
মন্ত্রিসভায় পুলিস ও পরিবহণ মন্ত্রিরপে ফোগদান 
জওহরলাল-ট্যাণ্ুন দ্বন্দ ; ট্যাগুনের কংগ্রেসের 
সভাপতিত্ব ত্যাগ-_জওহরলালের সভাপতিত্ব 
গ্রহণ__লালবাহাছুর নেহ-ু কর্তৃক কংগ্রেসের 
জেনারেল-সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত 

ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের পক্ষে 
নির্বাচন পরিচালনা; ভারতীয় সংসদের রাজ্য- 
সভার সদস্যপদ লাভ; কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় রেল ও 
পরিবহণ মন্তরিরপে যোগদান 

কতিপয় রেল দুর্ঘটনার ফলে স্বেচ্ছায় মনতিতবত্যাগ 
দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের পক্ষে পুনরায় 
নির্বাচন পরিচালনা; লোকসভার সদস্তপদে 
নির্বাচন ; নেহ ক্লজীর অঙ্থুরোধে পুনরায় মন্ত্রিসভায় 
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পরিবহণ ও ঘোগাযোগ afar ( পরে বাণিজ্য 
ও শিল্প মন্ত্রিপে ) যোগদান 

১৯৬১ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রম্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের 
মৃত্যু ও লালবাহাছর কর্তৃক কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর 


পদ গ্রহণ 


১৯৬৩ আন্দামান পরিদর্শন; নেপাল সফর; কামরাজ 
পরিকল্পনা ও মন্ত্িত্ব ত্যাগ 


- ১৯৬৪ RRA অসুস্থ হয়ে পড়ায় শাস্ত্রীজীর পুনরায় 


কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় দপ্তরহীন মন্ত্রিপে যোগদান 
কাশ্মীরে হজরত বাল সমস্যার সমাধান 


২৭শে মে, ১৯৬৪ CHR RelA পরলোকগমল 


২ জুন, ১৯৬৪ 


৯ই জুন, ১৯৬৪ 


কংগ্রেস পালমেন্টারি পার্টির কংগ্রেস 
সংসদীয় দলের নেতারূপে নিবাচিত 
হলেন। নির্বাচনের পর সদস্যদের 
সম্বোধন ক'রে শ্রীশান্ত্রী বলেন যে, তার 
সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য হবে সমাজতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠা করা। 

Q দিন অপরাহ্ে সমবেত সাংবা- 
দিকদের কাছে শাস্ত্রীজী পণ্ডিত নেহ.রু- 
নির্দিষ্ট আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতি 
অনুসরণের ইচ্ছা ঘোষণা করেন। 
প্রধান মন্ত্রী রূপে শাল্ত্রীজী শপথ গ্রহণ 
করেন। 

$১৫ 


আমাদের লালবাহাছুর 


১১ই জুন, ১৯৬৪ 


২৪শে জুন, ১৯৬৪ 


২৭শে জুন, ১৯৬৪ 


- ১৫ই আগস্ট, ১৯৬৪ 


জাতির উদ্দেশে একটি বেতার ভাষণে 
শান্্রীজী স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রনীতি ব্যাখ্যা 
করেন। তিনি বলেন, 

এই বিষয়ে আমার কোনে! সন্দেহ 
নেই যে, পারম্পরিক ভাববিনিময়, 
সহযোগিতা ও মতৈক্যের দ্বারা গণ- 
তান্ত্রিক কর্মপদ্ধতির ক্ষেত্র প্রস্তুত কর! 
ABI! আমি অন্তত এই প্রেরণাতেই 
আমার উপর অপিত মহান্‌ দায়িত্ব ও 
কর্ম সম্পাদন করব। 
খাদ্য ও মূল্যবৃদ্ধি সমস্ত! নিয়ে প্রধান 
মন্ত্রী বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করেন। 
প্রধান মন্ত্রী তিন মূর্তি ভবনকে 
স্রীনেহ-্রর স্মৃতি ভবন রূপে পরিণত 
করার সরকারী সিদ্ধান্ত carat | 
প্রধান মন্ত্রী স্বাধীনত। দিবসে লালকেল্লায় 
জাতীয় পতাক। উত্তোলন করেন। এই 
প্রসঙ্গে প্রদত্ত একটি ভাষণে প্রধান মন্ত্রী 
খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গণ- 
আন্দোলনের প্রস্তাব করেন। 


১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ শাস্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব। 
১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪ অনাস্থা! প্রস্তাবের উত্তরদান; অনাস্থা 


৪১৬ 


প্রস্তাব অগ্রাহ্য | 


আমাদের লালবাহাছুর 


২র! অক্টোবর, ১৯৬৪ শান্ত্রীজীর ষষ্টিতম জন্মদিবস ৷ এ দিনই 


৬ই অক্টোবর, ১৯৬৪ 


তিনি জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সম্মেলনে 


যোগদানের STD কায়রো যাত্রা করেন। 
প্রধান মন্ত্রীরপে এই তার প্রথম 
বিদেশ যাত্রা | 

প্রেসিডেন্ট নাসের ও প্রধান মন্ত্রী 
শাস্্রীজীর আলোচনার পর প্রচারিত 
একটি যুক্ত ইস্তাহারে শ্রীশান্্ী 
নিরপেক্ষতা ও শাস্তিপূর্ণ সহাবস্থানের 
নীতিতে ছুই দেশের আস্থার কথা 
ঘোষণা করেন | 


৮ই অক্টোবর, ১৯৬৪ নিরপেক্ষ-সন্মেলনে শান্ত্রীজীর ভাষণ। 


২৭ 


শান্তি প্রতিষ্ঠার নীতি অনুসরণের 
জন্যে শান্ত্রীজী পাঁচ দফা প্রস্তাব 
পেশ করেন-_(১) পারমাণবিক 
নিরন্ত্রীকরণ, (২) সীমান্ত-বিরোধের 
শান্তিপূর্ণ মীমাংসা, (৩) সর্বপ্রকার 
বৈদেশিক প্ৰভুত্ব, আক্রমণ, অন্তর্থাতী 
কার্যকলাপ ও বর্ণবৈষম্য নীতি থেকে 
মুক্তি, () আন্তর্জাতিক সহযোগিতার 
ভিতর দিয়ে অর্থ নৈতিক উন্নতি দ্রুততর 
করার চেষ্টা, এবং (৫) রাষ্ট্রসংঘ ও 


- তার শাস্তি ও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার, 
"প্রতি পূর্ণ সমূর্থন। 


৪১৭ 


১২ই অক্টোবর, ১৯৬৪ প্রেসিডেন্ট আয়ুবের সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনার জন্যে শান্ত্রীজী করাচিতে 
অবতরণ করেন। 
. দুই নেতার আলাপের পর যৌথ 
বিবৃতিতে উভয়েই দৃঢ়ভাবে উভয় রাষ্ট্রের 
সম্পর্কের উন্নতির প্রয়োজনীয়ত৷ স্বীকার 
করেন। 

শান্ত্রীজী দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন ক'রে 

সাংবাদিকদের কাছে প্রদত্ত একটি 
বিবৃতিতে বলেন যে, প্রেসিডেন্ট 
আয়ুবের সঙ্গে তার ৯০ মিনিটব্যাপী 
সাক্ষাৎকার পাক-ভারত সম্পর্কোন্নয়নের 
পক্ষে একটি শুভ সূচন|। ছুই দেশের 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সম্মেলনের পর পারস্পরিক 
মতবিনিময়ের আরও কার্যক্রম গৃহীত 
হবে। 

১৬ই অক্টোবর, ১৯৬৭ পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের 
প্রতিবাদে চৌ-এন-লাইকে পত্রদান। 

১৯শে অক্টোবর, ১৯৬৪ জাতীয় সংহতি দিবসের পূর্বাহ্ণ শান্্রীজী 
জাতির উদ্দেশে বেতার ভাষণ দেন। 
তিনি বলেন, ভারতবর্ষ নয়াচীনের 
Sewn যুদ্ধায়োজন ও আণবিক 
ভীতি-প্রদর্শনের মুখোমুখি দাড়িয়েছে। 
আভ্যন্তরীণ সমস্াবলী সম্পর্কে তিনি 


আমাদের লালবাহাছুর 

খাগ্ত-উৎপাদন ও বন্টন-ব্যবস্থার মৌলিক 
পরিবর্তনের উপর জোর দেন। 

২*শে অক্টোবর, ১৯৬৫ সশস্ত্র বাহিনীর উদ্দেশে প্রচারিত একটি 
বেতার ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই 
দিন সমগ্র জাতির চেতনা আমাদের 
সশস্ত্র বাহিনীর দিকে প্রসারিত-__ধার! 
নিভীকতার সঙ্গে আমাদের সুদীর্ঘ 
সীমানার প্রহরায় নিযুক্ত আছেন এবং 
যার! তাদের বীর্য ও ধৈর্ষের দ্বারা 
ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। 

১২ই অক্টোবর, ১৯৬৫ শ্রীমতী বন্দরনায়কের উদ্দেশে প্রদত্ত 
একটি ভোজসভায় প্রধানমন্ত্রী শান্ত্রীজী 
পারমাণবিক অস্ত্রাদির বিরুদ্ধে জনমত 
গড়ে তোলার জন্যে পারমাণবিক-অন্ত্রহীন 
জাতিগুলিকে আহ্বান জানান | 

QUT অক্টোবর, ১৯৬৫ শান্ত্রীজী মুখ্যমন্ত্রীদের আহ্বান ক'রে 
মুনাফা-শিকারীদের we বিচারের 
নির্দেশ দেন। 

২৭শে অক্টোবর, ১৯৬৫ শান্ত্রীজী জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের 
একবিংশতিতম অধিবেশনের উদ্বোধন 
করেন। জনসাধারণের অস্থুবিধা দূর 
করার জন্যে অত্যাবশ্যক পণ্যদ্রব্যের 
মূল্য হ্রাসের জন্যে ব্যবসায়ীদের আহ্বান : 
জানান। তিনি সরকারের সমাজতন্ত্র 


৪১৯ 


প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যের কথা পুনরায় 
ঘোষণা করেন। 
২৮শে অক্টোবর, ১৯৬৫ জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের সমাপ্তি বৈঠকে 
শান্ত্রীজী ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন যে, 
মুনাফা-শিকারীদের দমন করার জন্যে 
সরকার একটি অগ্ডিন্যান্স জারি করার 
| সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। 
১৪ই নভেম্বর, ১৯৬৫ শ্রী নেহরুর ৭৫তম জন্মদিবস উপলক্ষে 
শান্ত্রীজী জাতির উদ্দেশে বেতার-ভাষণ 
দেন। তিনি দারিদ্র-দূরীকরণে বিজ্ঞানের 
J ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। 
১৬ই নভেম্বর, ১৯৬৫ প্রধানমন্ত্রী জাতীয় প্রতিরক্ষা কলেজে 
ভাষণ দেন। এই প্রসঙ্গে তিনি 
পাকিস্থানের সঙ্গে মতৈক্যে আসার এবং 
সম্মানজনক মীমাংসার জন্যে ভারতবর্ষের 
আস্তরিক আগ্রহের কথ! উল্লেখ করেন | 
আন্তর্জাতিক শান্তি কংগ্রেসে 
ভাষণদানকালে শাস্্রীজী সর্বপ্রকার 
পারমাণবিক অন্ত্রাদি: ধ্বংসের আহ্বান 
জানান। 
২৩শে নভেম্বর, ১৯৬৫ লোকসভায় প্রশ্নোত্তরকালে প্রধানমন্ত্রী 
ey ভারতবর্ষের শাস্তির উদ্দেশ্যে আণবিক 
So as শক্তি ব্যবহারের নীতি পরিবর্তনের 
দাবী অস্বীকার করেন। 


BRe 


ee লিক 


231 ডিসেম্বর, ১৯৬৪ 


৩র! ডিসেম্বর, ১৯৬৪ 


৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৬৪ 


আমাদের লালবাহাছুর 
ভারতবর্ষের পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে 
প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত বিবৃতি লোকসভায় 
পেশ করেন এবং আণবিক অন্ত্রনির্মাণ 
না করার সরকারী সিদ্ধান্ত জানান। 
বোম্বাইতে প্রধানমন্ত্রী পোপের সঙ্গে 
দেখা করেন। 
প্রধানমন্ত্রী লগ্নে উপনীত হন এবং 
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা 
করেন। 
লগুনের একটি সাংবাদিক সম্মেলনে 
শাস্ত্রীজী বলেন যে, পৃথিবীর সর্বাধিক 
গুরুত্বপূর্ণ সমস্তাগুলির মধ্যে একটি হ'ল 
আণবিক অস্ত্রাদিজনিত আক্রমণের 


বিরুদ্ধে বৃহৎ পারমাণবিক শক্তিগুলি 


কিভাবে গ্যারাট্টি দিতে পারে। 

প্রধানমন্ত্রীর লণ্ডন সফরকে ব্রিটিশ 
সংবাদপত্রে শান্ত লণ্ডন বিজয়’ ব'লে 
বর্ণনা করা হয়। 

লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক 
চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাইকে ২৭শে 
নভেম্বর লিখিত পত্রটি পেশ করা হয়। 
চৈনিক প্রধানমন্ত্রী পারমাণবিক অস্ত্রাদির 
ধ্বংস সাধনের উদ্দেশ্যে একটি শীর্ষ 
সম্মেলনের প্রস্তাব করেছিলেন। 


৪২১ 


আমাদের লালবাহাছুর 
শান্ত্রীজী তার উত্তরে জানান যে, এই 
ব্যাপারে ঘোষণা বা পরামর্শ অপেক্ষা 
সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন নির্দিষ্ট ব্যবস্থা 
গ্রহণ__যেমন পারমাণবিক পরীক্ষা গ্রহণ 
বর্জন করা, পারমাণবিক অস্ত্রাদি 
উৎপাদন না করা এবং বিপুল সৈন্য- 
বাহিনীর সংখ্যা হাস ক'রে আতঙ্ক ও 
ভীতির আশঙ্কা কমানো। 

€ই ভিসেঘবর, ১৯৬৪ ভারতবর্ষে রওন। হওয়ার পূর্বে প্রধান- 
মন্ত্রী সাংবাদিকদের কাছে বলেন যে, 
ভারতবর্ষ এখনও রাষ্ট্রসংঘে নয়াচীনের 
wey fea সুপারিশ করে। 

৭ই ডিসেম্বর, ১৯৬৪ AEA থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন। 

১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৬৪ এলাহাবাদে কুলভাম্বর আশ্রম ডিগ্রি 
কলেজের সমাবর্তনে ভাষণ প্রসঙ্গে 
শান্ত্রীজী বলেন যে, পরিকল্পনা- 
কমিশনকে কৃষির জন্য একটি স্বল্লকালীন 
পরিকল্পনা রচনার নির্দেশ দেওয়৷ 
হয়েছে। 

১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৬৪ এলাহাবাদের নিকট হণ্ডিয়াতে গান্ধী 
আয়ুর্বেদিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর 
স্থাপন উপলক্ষে বিশ্বের কোথাও কোনে! 
যুদ্ধের সম্ভাবনা তার! ঘটতে দেবেন না, 
বিশ্বের প্রধান পারমাণবিক শক্তিগুলির 


৪২২ 


: 


<b Ml 2 ৩ ০. বাস 


আমাদের লালবাহাদুর 


কাছ থেকে প্রধানমন্ত্রী এইরূপ 
প্রতিশ্রুতি দাবী করেন। 


* ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৬৪ নয়াদিল্লীতে সংসদীয় এবং বিজ্ঞান- 


বিষয়ক কমিটির বাষিক অধিবেশনে 
প্রধানমন্ত্রী বিজ্ঞানীদের একটি জাতীয় 
আকাডেমি গঠনের প্রস্তাব করেন। 
২১শে ডিসেম্বর, ১৯৬৪ কলকাতা এসোসিয়েটেড, চেম্বার্স এণ্ড 
কমার্স ও ইপ্াস্ট্রির অধিবেশনে বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে শাস্ত্রীজী মুদ্রান্ষীতি প্রতিরোধের 
উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করেন। 
শান্তিনিকেতনে এক জনসভায় 
প্রধানমন্ত্রী পাকিস্থানের সঙ্গে অনাক্রমণ 
চুক্তির প্রস্তাবের পুনরুক্তি করেন এবং 
ভারতবর্ষের সম্মান রক্ষা ক'রে চীনের 
সঙ্গে আলোচনার acy প্রস্তুত থাকার 
কথ! ঘোষণা করেন। বোলপুর গমন। 
২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৬৪ বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উৎসবে 
ভাষণদান। 
২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৬৪ লোকসভায় প্রদত্ত একটি বিবৃতিতে 
রঃ প্রধানমন্ত্রী কলম্বে। প্রস্তাব- 
প্রত্যাখ্যানকারী চীনের সঙ্গে বর্তমানে 
কোনো প্রকার যোগাযোগ কর! সম্ভব 
নয়, GEA জানান। 
২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৬3 বারাণসীতে একটি জনসভায় শাস্ত্রীজী 


৪২৩ 


আমাদের লালবাহাছুর 

| ঘোষণা করেন যে, সরকার শীঘ্রই কালো 
টাকা উদ্ধারের জন্যে ব্যবস্থা গ্রহণ 
করবেন। 

৮ই জানুয়ারি, ১৯৬৫ দুর্গাপুর কংগ্রেসে বিষয় নির্বাচনী 
কমিটির অধিবেশনে যোগদান | - 

১১ই জানুয়ারি, ১৯৬৪ প্রধানমন্ত্রীর কলকাতায় ভুটানের রাজার 
সঙ্গে সাক্ষাৎকার। 

১২ই জানুয়ারি, ১৯৬৫ প্রধানমন্ত্রী ভুটানের রাজাকে অব্যাহত- 
ভাবে সাহাযোর প্রতিশ্রুতি-দান। 

১৬ই জানুয়ারি, ১৯৬৫ নয়া দিল্লীতে রাষ্ট্রভাষ| প্রচার সমিতির 
সভায় প্রধানমন্ত্রী অহিন্দী-ভাঁষী জন- 
সাধারণের কাছে আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, 
হিন্দী ভাষাকে এমনভাবে গড়ে তোল! 
হবে, যার ফলে তাঁদের পক্ষে এই ভাষা 
কোনে বাধাস্বরূপ দেখা দেবে না। 

২২শে জানুয়ারি, ১৯৬৫ প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রসংঘ ও নিরম্ত্রীকরণ 
কমিটির কাছে পারমাণবিক অন্ত্রভীতির 
বিষয়ে সর্বাধিক মনোযোগ দেওয়ার 
জন্যে আবেদন জানান। এ দিনই তিনি 
HUT ধুটোনিয়াম প্ল্যাণ্টের উদ্বোধন 


করেন। 

২৪শে জানুয়ারি, ১৯৬৫ প্রধানমন্ত্রী ৮৬ কোটি টাকায় নির্মিত 
এশিয়ায় সর্ববৃহৎ সারাবতী বিদ্যুৎ 
প্রকল্পটির কার্ধস্চনা করেন। 


আমাদের লালবাহাছুর 


২৭শে জানুয়ারি, ১৯৬৫ সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোন্সিগিন 


প্রধানমন্ত্রী শান্ত্রীর কাছে একটি বাণীতে 
উভয় দেশের অবিচ্ছিন্ন সহযোগিতার 
কথা ঘোষণ! করেন। 


৩০শে জানুয়ারি, ১৯৬৫ দিল্লীতে জনসভায় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা 


৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৫ 


করেন যে, অহিন্দীভাষী জনগণের 
উপর হিন্দীভাষ। চাপিয়ে দেওয়ার 


কোনো! প্রশ্ন কখনই উঠতে পারে না। 


নয়াদিল্লীতে আন্তর্জাতিক চেম্বার্স অব 
কমার্সের সভায় ভাষণ প্রসঙ্গে প্রধান 
মন্ত্রী দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সর্বশেষ 
পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য 
অবিলম্বে প্রেসিডেন্ট জনসন ও প্রধান 
মন্ত্রী কৌসিগিনের মধ্যে বৈঠকের প্রস্তাব 
করেন। 

“iit ফরাসী প্রধান মন্ত্রীর 
সঙ্গে ভিয়েতনাম সম্পর্কে আলোচনা 
করেন। 


১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৫ জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত এক বেতার 


ভাষণে প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, 
ভাষার প্রশ্নে সরকার অহিন্দীভাষী জন- 
গণকে প্রদত্ত নেহরুর প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ 
রূপে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে চলেছেন 
এবং আক্ষরিকভাবে ত! মেনে চলৰেন। 


৪২৫ 


আমাদের লালবাহাছুর 

১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৫ জেনারেল নে উইনের সঙ্গে একটি 
সংযুক্ত বিবৃতিতে জেনারেল নে উইন ও 
শাস্ত্রীজী উভয়েই ছুই দেশের নিরপেক্ষ- 
তার নীতি ও আদর্শ ঘোষণা করেন। 

১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৫ নয়াদিল্লীতে আফগানিস্তানের প্রধান 
মন্ত্রী উপস্থিত হন। ছুই প্রধান মন্ত্রী 
ভারত-আফগান বন্ধুত্ব ও শুভেচ্ছার 
এঁতিহোর কথা জোর দিত বলেন। 

২৫শেফেব্রুয়ারি,২৯৬৫ মুখ্য মন্ত্রীদের ছুই দিবস ব্যাপী ভাষ। 
সংক্রান্ত আলোচনা চক্রের উদ্বোধন 
করেন প্রধান মন্ত্রী | 

২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৫ লোকসভায় প্রধান মন্ত্রী মুখ্য মন্ত্রীদের 
সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি ঘোষণা করেন। 
তিনি বলেন, সম্মেলন এই ব্যাপারে 
একমত হয়েছে যে, হিন্দী সরকারী 
ভাষা হবে এবং ইংরেজি সহযোগী ভাষা৷ 
হিসাবে চালু থাকবে। 

৬ই মার্চ, ১৯৬৫ প্রধান মন্ত্রী গুজরাটে ২৫ কোটি টাকার 
দুরভান বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন | 
১২ থেকে ১৯শে মে প্রধান মন্ত্রীর 
সোভিয়েট সফরের দিন ঘোষিত হয়। 

৭ই মার্চ, ১৯৬৫ প্রধান মন্ত্রী কাগুলা অবাধ-বাণিজ্য- 
এলাকার উদ্বোধন করেন। তিনি 
ঘোষণা করেন যে, কচ্ছ-পাকিস্থান 

৪২৬ 


৯ই মার্চ, ১৯৬৫ 


১৬ই মার্চ) ১৯৬৫ 


২১শে মার্চ, ১৯৬৫ 


২২শে মার্চ, ১৯৬৫ 


আমাদের লালবাহাছুর 


সীমান্তে এই অঞ্চলে আঞ্চলিক সংহতি 
যথাসম্ভব রক্ষা করা হবে। 
রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর অনুষ্টিত 
বিতর্কের জবাব দিতে গিয়ে প্রধান মন্ত্রী 
রাজ্যসভায় ভাষার ব্যাপারে cara 
প্রতিশ্রুতি রক্ষার কথা পুনরায় ঘোষণা 
করেন। 

লোকসভায় শ্রী এস. এন. দ্বিবেদী 


" কর্তৃক প্রধান মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা 


প্রস্তাব আনয়ন। 

অনাস্থা! প্রস্তাবের উত্তর দান; অনাস্থা 
প্রস্তাব অগ্রাহ্া। 

হায়দরাবাদে জনসভায় প্রধান মন্ত্রী 
পাকিস্থানকে এই ব’লে সতর্ক করেন যে, 
ছোটখাট সীমান্ত বিরোধগুলি শান্তিপূর্ণ- 
ভাবে মিটিয়ে ফেলার জন্যে পাকিস্তান 
যদি ভারতবর্ষের আবেদনে কর্ণপাত না 
করে তবে ভারতবর্ষকে ব্যবস্থা গ্রহণ 
করতেই হবে। 

ভাষার বিষয় আলোচনার জন্য প্রধান 
মন্ত্রী লোকসভায় বিরোধী দলের 
নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি 
সংবিধান-সংশোধনের প্রস্তাবকে CHATS 
পরামর্শ ব'লে ব্যাখ্যা করেন। 


৪২৭ 


আমাদের লালবাহাছুর 


২৪শে মার্চ, ১৯৬৫ 


২রা এপ্রিল, ১৯৬৫ 


৪ঠা এপ্রিল, ১৯৬৫ 


৯ই এপ্রিল, ১৯৬৫ 


১২ই এপ্রিল, ১৯৬৫ 


১৫ই এপ্রিল, ১৯৬৫ 


১৮ই এপ্রিল, ১৯৬৫ 


৪২৮ 


কেরলে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের কথা 
ঘোষণা | 

কংগ্রেস সংসদীয় দলের এক সাধারণ 
সভায় শান্ত্রীজী ঘোষণা করেন__শেখ 
আবছুল্লা সরকারী আদেশ অমান্য ক'রে 
দেশে প্রত্যাবর্তন না করলে তাকে 
অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ব'লে ঘোষণা কর! হবে | 
শান্ত্রীজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের 
কার্ষনির্বাহক কমিটির বৈঠকে শেখ 
আবছুল্লার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের 
সুপারিশ গ্রহণ । 

কচ্ছ সীমান্তে পাকিস্থানী বাহিনীর 
ছুই ব্যাটেলিয়ন সৈন্যের ভারতীয় চৌকি 
আক্রমণ। 

লোকসভায় শান্ত্রীজী ঘোষণ! করেন যে, 
কপ্জরকোটে পাকিস্থানী আক্রমণ- 
কারীদের বিতাড়নের জন্য সরকার 
দৃঢ়সংকল্প। 

আলাপ-আলোচনা সুরু করার পূর্বে 
প্রধান মন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রকে উত্তর ভিয়েত- 
নামে বোমা বর্ষণ স্থগিত রাখতে 
অনুরোধ করেন। 

অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের জন্যে 
শরীশান্ত্রী বৈপ্লবিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে 


২৩শে এপ্রিল, ১৯৬৫ 


আহ্বান জানান। - তিনি বলেন, 
অর্থনৈতিক শক্তি এবং একচেটে 
অধিকার মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ থাকা দেশের পক্ষে হিতকর 
নয়।__এলাহাবাদে নেহরুর প্রতিকৃতির 
আবরণ-উন্মোচন উপলক্ষে ভাষণ। 

তিন দিনের জন্যে শুভেচ্ছা সফরে 


: কাঠমাণ্ডু যাত্রা। কাঠমাণ্ডুতে বিপুল 


২৪শে এপ্রিল, ১৯৬৫ 


২৫শে এপ্রিল, ১৯৬৫ 


সন্বর্ধনা। নেপালের মন্ত্রী-পরিষদের 
সভাপতি কর্তৃক শান্ত্রীজী ‘নেপালের 
প্রকৃত বন্ধু ও ভারত-নেপাল বন্ধুত্বের 
অগ্রদূত’ রূপে বর্ণিত হন। 
প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক নেপালের পশ্চিম 
প্রান্তীয় কোশী খালের খননকার্ষের 
উদ্বোধন। 
নেপালে শুভেচ্ছা-সফরের শেষে 
যৌথ. ইস্তাহারে ছুই দেশের মধ্যে 
ক্রমবর্ধমান পরস্পর-অংশীদারত্বের 
মনোভাবের উপর গুরুত্ব আরোপ। 
নেপাল থেকে প্রত্যাবর্তনের পর 
শান্ত্রীজী ঘোষণা করেন, ভারতবর্ষ 
পাকিস্তানী আক্রমণ থেকে সীমান্ত 
রক্ষার জন্যে তার সর্বশক্তি দিয়ে প্রস্তুত 
ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ . 


BRS 


a 


২৮শে এপ্রিল, ১৯৬৫ 


২৯শে এপ্রিল, ১৯৬৫ 


৩০শে এপ্রিল, ১৯৬৫ 


১ল। মে, ১৯৬৫ 


৩র৷ মে, ১৯৬৫ 


৫ই মে, ১৯৬৫ 


৪৩০ 


কচ্ছে পাকিস্তানী আক্রমণ সম্পর্কে 
প্রধান মন্ত্রী লোকসভায় আলোচনার 
সূত্রপাত ক'রে প্রধান মন্ত্রী ঘোষণ। 
করেন যে, পাকিস্তান যদি তার 
আক্রমণাত্মক কার্যাবলী অনুসরণ করতে 
থাকে, তবে ভারতীয় সৈশ্যবাহিনীকে 
দেশরক্ষার কাজে নিয়োগ করতেই হবে 
এবং তার কর্মকৌশল সেনাবাহিনীই 
স্থির করবে। ' 

লোকসভায় পাকিস্থানী আক্রমণ 
সম্পর্কে বিতর্কের উদ্বোধন প্রসঙ্গে 
ভাষণ। 

প্রধানমন্ত্রী লৌকসভাকে জানান যে, 
বৃটিশ সরকার কচ্ছ-সংক্রান্ত বিরোধ 
মীমাংসার জন্ চেষ্টা করছেন। 

অল ইণ্ডিয়া ম্যান্ু্যাক্চারাস 
অগ্যানাইজেশনের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে 
আয়োজিত এক জনসভায় বক্তৃতা দান | 
রাজ্যসভায় কচ্ছ সম্পর্কে বিবৃতিদান__ 
উইলসনের কাছ থেকে পত্রপ্রাপ্তির কথা 
carat} | 

মিঃ উইলসন বৃটিশ পালামেন্টে ঘোষণা 


৬ই মে, ১৯৬৫ 


৭ই মে, ১৯৬৫ 


৮ই মে, ১৯৬৫ 


মই মে, ১৯৬৫ 


আমাদের লালবাহাদুর 
সীমান্তে যুন্ধ বন্ধ রেখেছে; লোকসভায় 
শান্ত্রীজী ঘোষণা করেন যে, যখন 
শান্তিপূর্ণ মীমাংসার চেষ্টা চলছে, তখন 
পাকিস্থান প্ররোচিত না করলে ভারত 
আক্রমণ বন্ধ রাখবে | 
লোকসভায় শান্ত্রীজী ঘোষণা করেন 
যে, কচ্ছে পূর্ববর্তী স্থিতাবস্থা পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠিত হ'লেই আমরা অন্যান্য বিষয় 
বিবেচনা করতে পারি। 
দিল্লীতে রাজ্য তথ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে 
ভাষণদান ; জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদে 
ভাষণদান-_শান্ত্রীজী বলেন, দেশের 
স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা TRA রাখতে 
আমর! বদ্ধপরিপর-_পাকিস্থানকে 
অবশ্যই বুঝতে হবে যে, শেষ পর্যন্ত 
আক্রমণের দ্বারা কোন লাভ হয় 
al; একটি বিশেষ সম্মেলনে 
“teat মুখ্যমন্ত্রীদের অঙ্গে 
আলোচনা করেন। 
ভারত-পাক বিরোধ নিজেদের মধ্যে 
আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে 
ফেলতে সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্তৃক 
একটি বিবৃতিতে পরামর্শদীন। 
প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক পাকিস্থানের প্রতি 


৪৩১ 


আমাদের লালবাহাছুর 


” 922 মে, ১৯৬৫ 


১৩ই মে, ১৯৬৫ 


১৪ই মে, ১৯৬৫ 


১৫ই মে, ১৯৬৫ 
১৬ই মে, ১৯৬৫ 


১৭ই মে, ১৯৬৫ 


BR 


সতর্কবাণী-_পাকিস্থান তার আক্রমণলব্ধ 
লুষ্টিত সামগ্রী নিয়ে পালাতে পারবে 
না দিল্লীতে স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের 
সভায় Sta | 
আট দিনের সফরোদ্দেশ্টে মস্কোয় 
উপস্থিতি এবং গ্রীতিপূর্ণ সম্বর্ধনা । মিঃ 
কোসিগিন ও মিঃ মিকোয়ানের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ। 

ভোজসভায় প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা 
করেন যে, ভারতবর্ষের নিরপেক্ষতার 
নীতি স্থুবিধাবাদের উপর ভিত্তি ক'রে 
রচিত নয়। ইতিহাস ও এঁতিহোই এর 
মূল নিহিত। 
কোসিগিনের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে 
আলোচন]। 
ব্রেজনেভের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও 
আলোচনা__লুবান্থা মৈত্রী বিশ্ববিষ্ঠালয়ে 
ভাষণদান। 
ক্রেমলিন প্রাসাদে শান্্রীজীর সংবর্ধনার 
HD ভোজসভা_ শান্ত্রীজীর ভাষণ। 
ট্রেনে শান্্রীজীর লেলিনগ্রাদ গমন 
কোসিগিনও সঙ্গে যান। 


. লেনিনগ্রাদের ..মেয়র কর্তৃক শান্দ্রীজীর 


সংরর্ধনার জন্যে ভোজসভার জায়োজন-_ 


১৯শে মে, ১৯৬৫ 


২০শে মে, ১৯৬৫ 
২৭শে মে, ১৯৬৫ 


১১ই জুন, ১৯৬৫ 
১২ই জুন, ১৯৬৫ 
১৫ই জুন, ১৯৬৫ 


১৭ই জুন, ১৯৬৫ 


২০শে জুন, ১৯৬৫ 


২৪শে জুন, ১৯৬৫ 
২৭শে জুন, ১৯৬৫ 


১ল। জুলাই, save 


২৮ 


॥ 


আমাদের লালবাহাছুর 


শান্ত্রীজীর ভাষণ; শীল্ত্রীজীর বিমানে 
কিয়েভে আগমন। 

তাসখন্দে গমন ও EF প্রদর্শনীর 
উদ্বোধন__এখানে সাংবাদিক সম্মেলনে 
সোভিয়েট দেশ ভ্রমণ সম্পর্কে মন্তব্য- 
করণ। 

দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন | 

নেহ-রুজীর প্রথম মৃত্যুবাখিকী পালন-_ 
দিল্লীর রামলীলা ময়দানে শান্ত্রীজীর 
ভাষণ। 

শান্ত্রীজীর কানাডা যাত্রা__অটোয়ায় 
উপস্থিতি | 

শান্ত্রী-পিয়াররন আলোচন! ভিয়েতনাম 
সম্পর্কে যুক্ত বিবৃতি। 

কমনওয়েল্থ সম্মেলনে যোগদানের 
জন্যে শাস্ত্রীজীর লণ্ডনে আগমন | 

ভিয়েতনাম সম্পর্কে শীক্ত্রী-উইলসন 
আলোচনা; সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয় 
কর্তৃক শান্ত্রীজীর সন্মাননা | 
আলজিরিয়ায় সামরিক অভ্যুর্থান ও বেন 
বেলার পদচ্যুতি__বুমে দিয়েন কর্তৃক 
সরকার গঠন। 

লণ্ডনে কমনওয়েল্থ, সম্মেলনে শাস্ত্রীজীর 
ভাবণ। 

কায়রোয় নাসেরের সঙ্গে শাস্ত্রীজীর 
আলোচন।। 

কচ্ছ-সিন্ধু সীমান্ত চুক্তি অনুসারে 
যুদ্ধবিরতি। 


৪৩৩ 


আমাদের লালবাহাহুর 


২রা জুলাই, ১৯৬৫ 
৭ই জুলাই, ১৯৬৫ 


কচ্ছ পরিস্থিতি সম্পর্কে জাতির উদ্দেশে 
শান্ত্রীজীর ভাষণদান। 
ভারত চীনের সঙ্গে আত্মমর্ধাদা অক্ষু্ 


_ রেখে সন্ধি করতে প্রস্তত__হায়দরাবাদে 


৮ই জুলাই, ১৯৬৫ 


১২ই জুলাই, ১৯৬৫ 


২৫শে জুলাই, ১৯৬৫ 


২৭শে জুলাই, ১৯৬৫ 
৩০শে জুলাই, ১৯৬৫ 


॥ 


২রা আগস্ট, ১৯৬৫ 
ওরা আগস্ট, ১৯৬৫ 


৫ই আগস্ট, ১৯৬৫ 


৭ই আগস্ট, ১৯৬৫ 
৯ই আগস্ট ১৯৬৫ . 
১৩ই আগস্ট, ১৯৬৫ 


8৩৪ 


শান্ত্রীজী কর্তৃক ঘোষণ!। | 
‘ya নয় চুক্তি’ করবার জন্যে 
পাকিস্থানের উদ্দেশে শান্ত্রীজী পুনরায় 
আহ্বান | 

কংগ্রেসের সংসদীয় দলের কার্যনিবাহক 
কমিটির সভায় কচ্ছ সম্পর্কে শান্ত্রীজীর 
আলোচন।। 

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির 
অধিবেশনে ভাষণদান--ভিয়েতনামে 
বৈদেশিক হস্তক্ষেপের নিন্দা। 

শান্ত্রীজীর যুগোশ্লাভিয়৷ যাত্রা। 

মার্শাল টিটো ও যুগোশ্লাভ সরকারের 
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে ভিয়েতনাম 
পরিস্থিতি ও ভিয়েতনামে মাক্ষিন 
আক্রমণ বন্ধ করবার ব্যবস্থা সম্পর্কে 
আলোচন।। 

যুগোষ্লাভিয় থেকে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন | 
উগাণ্ডার প্রধানমন্ত্রী মিণ্টন ওবোটের 
সংবর্ধনা | 

জম্মু-কাশ্মীরে পাকিস্থানী হানাদারদের 
প্রবেশ। 

শান্ত্রী-ওবোটে যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশ। 
পাকিস্থানী হানাদারদের সন্ধানলাভ। 


জাতির উদ্দেশে শাল্দ্রীজীর বেতার 


— _ 


১৫ই আগস্ট, ১৯৬৫ 


১৬ই আগস্ট, ১৯৬৫ 
১৭ই আগস্ট, ১৯৬৫ 
১৯শে আগস্ট, ১৯৬৫ 


২৬শে আগস্ট ১৯৬৫ 


১ল! সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ 


wal সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ 
৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ 


৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ 


আমাদের লালবাহাদুর 


ভাষণ-_শক্তির দ্বার! শক্তির মোকাবিল। 
করা হবে। 

দিল্লীর লাল conta শাস্ত্রীজীর হিন্দীতে 
ভাষণ__আক্রমণ প্রত্যাহত করা হবে। 
লোকসভায় শান্ত্রীজীর বিবৃতিদান_ 
কাশ্মীরে পাকিস্থানী হানাদারদের 
অনুপ্রবেশকে “ছদ্মবেশের অন্তরালে 
আক্রমণ” আখ্যা দান. 

লোকসভায় সোভিয়েট সফর সম্পর্কে 
শান্ত্রীজীর বিবৃতি | 

রাজ্যসভায় শান্ত্রীজীর ভাষণ__কাশ্মীরে 
পাকিস্থানী GES যে অনাবৃত হয়ে পড়েছে, 
সে সম্পর্কে বহু প্রমাণসহ উল্লেখ | 
অনাস্থা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে শান্ত্রীজীর 
ভাষণ-_অনাস্থা প্রস্তাব বিপুল 
ভোটাধিক্যে অগ্রাহ্য | 

আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম ক'রে 
পাকিস্থানের ট্যাঙ্ক ও সাজোয়া 
বাহিনীসহ ary খণ্ডে ATT | 

জাতির উদ্দেশে শান্ত্রীজীর বেতার- 
ভাষণ। 

ভারতীয় বাহিনীর পশ্চিম পাকিস্থানে 
প্রবেশ। 

বিরোধীদলের নেতৃবর্গের সঙ্গে 
শান্ত্রীজীর আলোচন।। 


১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ MAES থান্ট আলোচনা। 
১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ লোকসভায় উ থান্টের শান্তি প্রচেষ্টা 


সম্পর্কে শাস্ত্রীজীর বিবৃতিদান। 
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১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ লোকসভায় চীনা চরমপত্র সম্পর্কে 
বিবৃতিদান। 

২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ লোকসভায় যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে 
বিবৃতিদান ও চীনের প্রতি তাদের ভ্রান্ত 
AZ| ত্যাগের জন্যে আহ্বান | 

২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ ভাঁরত-পাকিস্থান যুদ্ধবিরতি : জাতির 
উদ্দেশে বেতার ভাষণ--তিনি বলেন, 
“জাতির শক্তিই আমাদের রক্ষাকবচ ৷” 

২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ সংসদে বিবৃতিদান-“এখনে! আমাদের 
বিপদ কাটে নি”; পাক-ভারত শীর্ষ 
সম্মেলন সম্পর্কে কোমিগিনের আমন্ত্রণ 
গ্রহণে সম্মতিজ্ঞাপন। 

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ রামলীলা ময়দানে ভাঁষণদান-_ 
“আমাদের শৈথিল্যের অবকাশ নেই”; 
সাংবাদিকদের তিনি বলেন-__“জাতিকে 
সতত সজাগ সতর্ক থাকতে হবে 1” 

২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ শান্ত্রীজী উ থান্টকে জানান যে, রাষ্ট্র 
পুঞ্জের সৈন্যবাহিনী পাঠানো চলবে না 

র ভূমিকা ওকার্য কি হবে 

পর্যবেক্ষক দলের বায় ভারত যোগাবে 
না; রাষ্্রপুঞ্জে তিববত প্রসঙ্গ আলোচন! 
কালে ভারত চীনের বিরুদ্ধে তিববতকে 
সমর্থন করবে-_শান্ত্রীজী ঘোষণা করেন। 

২রা অক্টোবর, ১৯৬৫ শান্ত্রীজীর ৬১তম জন্মদিবস উত্যাপন-_ 
প্রতিরক্ষাবাহিনীর তিন প্রধান কর্তৃক 
অভিনন্দন জ্ঞাপন-_জওয়ানদের জন্যে 
উপহারদান। 

৯ই অক্টোবর, ১৯৬৫ দেশের বিজ্ঞানীদের নিকট শাস্তরীজীর 
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আবেদন-_প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে তাদের 
অবদানের জন্যে আহবান | 

908 অক্টোবর, ১৯৬৫ জাতির উদ্দেশে বেতারভাষণ--তিনি 
কৃষকদের খাগ্চ উৎপাদন দ্বিগুণ করতে 
এবং আত্মসংষমের দ্বারা খাদ্যাভাব 
মোচনে সাহায্য করতে আহ্বান | 

১২ই অক্টোবর, ১৯৬৫ যুদ্ধ-সীমান্তগুলি পরিদর্শন | 

১৫ই অক্টোবর, ১৯৬৫ অত্তবর্তী রণাঙ্গনগুলিতে ভ্রমণ 
শিয়ালকোট অঞ্চল, পাঠানকোট, জন্মু 
ওকাশ্মীরের বিমান খাঁটিসমূহ পরিদর্শন | 

১৭ই অক্টোবর, ১৯৬৫ বোস্বাইয়ে শান্ত্রীজীর নাগরিক প্রতিরক্ষা 
কমিটিতে ভাষণদান ৷ 

১৯শে অক্টোবর, ১৯৬৫ আগুরঙ্গাবাদে শাস্ত্রীজীর ঘোষণা 
“পারমাণবিক বোমা নির্মাণ না করবার 
নীতি ভারত পরিত্যাগ করবে a |” 

২৮শে অক্টোবর, ১৯৬৫ যোধপুর সফর__ পাকিস্থানী বোমাবর্ষণে 
বিধ্বস্ত জেল হাসপাতাল পরিদর্শন | 

২৯শে অক্টোবর, ১৯৬৫ আসাম সফর- জনসভায় ও আসাম 
প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিতে ভাষণ। 

৩১শে অক্টোবর, ১৯৬৫ কলিকাতায় আগমন-বিশ লক্ষাধিক 
মানুষের জনসভায় ভাষণদান-_দেশের 
প্রতিরক্ষার জন্যে প্রত্যেক দেশবাসীকে 
প্রতিদিন তিন পয়সা! দান করার জন্যে 
তার আবেদন। 

৫ই নভেম্বর, ১৯৬৫ লোকসভায় শান্ত্রীজী ঘোষণা করেন_- 
“পাকিস্থান আমাদের দেশের ভূমি 
থেকে তার সমস্ত ব্যক্তিদের সরিয়ে 
নিলে আমরাও আমাদের অধিকৃত 


৪৩৭ 


আমাদের লালবাহাছুর 


পাকিস্থানী অঞ্চল থেকে সৈন্বাহিনী 
সরিয়ে CAS | 

১৬ই নভেম্বর, ১৯৬৫ তাসখন্দে আয়ুব di শান্্রীজীর সঙ্গে 

বসতে রাজী-_-কোসিগিন কর্তৃক 

শান্ত্রীজীকে এই সংবাদজ্ঞাপন। 

২০শে নভেম্বর, ১৯৬৫ মাদ্রাজে শান্ত্রীজীর বিপুল সংবর্ধনা 
প্রতিরক্ষা তহবিলে প্রচুর af ও অর্থ 
সংগৃহীত। 

২২শে নভেম্বর, ১৯৬৫ শান্ত্রীজী লোকসভায় ঘোষণ। করেন যে, 
তিনি মাক্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুভেচ্ছা সফরে 
যাচ্ছেন। 

২৩শে নভেম্বর, ১৯৬৫ শান্ত্রীজী ঘোষণা করেন, তাসখন্দে 
আয়ুব খার সঙ্গে তিনি বৈঠকে বসতে 
রাজী আছেন ঝলে সোভিয়েট 
সরকারকে জানিয়েছেন। 

২৫শে নভেম্বর, ১৯৬৫ নেপালের রাজ! মহেন্দ্র ও রানী agi 
২৩ দিনব্যাপী রাষ্ট্রীয় সফরে ভারতে 
আসেন। 

২৭শে নভেম্বর, ১৯৬৫ রাজা মহেন্দ্রের সঙ্গে শান্ত্রীজীর 
আলোচনা | 

৩০শে নভেম্বর, ১৯৬৫ MIG রাজ্যসভায় বলেন যে, তিনি 
আত্মগোপনকারী নাগাদের প্রতিনিধি- 
দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে HTS | 

১লা ডিসেম্বর, ১৯৬৫ কোসিগিন জানান যে, জানুয়ারির 
গোড়ার দিকে তাসখন্দ বৈঠক হ'লে 
ভালো হয়। 

১০ই ডিসেম্বর, ১৯৬৫ লোকসভায় শাস্ত্ীজী তার আসন্ন 
তাসখন্দ বৈঠকে যোগদান, ব্রহ্ম সফর 
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ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের কথা 
জানান। 

২০শে ডিসেম্বর, ১৯৬৫ শান্ত্রীজী ব্রহ্ম সফরে যান। 

২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৬৫ ব্রহ্মদেশ সফর থেকে প্রত্যাবর্তন ; 
কলিকাতায় নেতাজীর মর্সরমূ্তির 
আবরণ উন্মোচন__শান্তিনিকেতন গমন | 

২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৬৫ শাস্তিনিতেনে বিশ্বভারতীর সমাবর্তন 


উৎসবে ভাষণদান | 

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৬৫ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী BB. টি. কৃষ্ণমাচারীর 
পদত্যাগ | 

sal জানুয়ারি, ১৯৬৫ মিঃ হীথের সঙ্গে শান্্রীজীর 
সাক্ষাৎকার | 

oa জানুয়ারি, ১৯৬৫ মিঃ আ্যাভারেল হ্যারিম্যানের সঙ্গে 
শীন্্রীজীর সাক্ষাৎকার | 

ওরা জানুয়ারি, ১৯৬৫ তাসখন্দ যাত্রা; তাসখন্দে বিপুল 
সংবর্ধনা | 


৪51 জানুয়ারি, ১৯৬৫ তাসখন্দ বৈঠকের প্রথম অধিবেশন | 

১০ই জানুয়ারি, ১৯৬৫ তাসখন্দ ঘোষণায় স্থাক্ষরদান। 

১১ই জানুয়ারি, ১৯৫৫ রাত্রি ১-৩২ মিনিটে হাদূরোগে শান্ত্রীজীর 
পরলোকগমন; রাষ্ট্রপতি কর্তৃক 
শান্্রীজীকে মরণোত্তর “ভারতরত্ু 
উপাধিদান। তাসখন্দ থেকে শীস্ত্রীজীর 
নশ্বরদেহ দিল্লীতে আনয়ন; শোক 
শোভাযাত্রা | 

১২ই জানুয়ারি, ১৯৬৫ অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া। 


৪৩৯ 


গুরুত্বপূর্ণ মুদ্রণপ্রমাদ 
১৮৪ পৃষ্ঠার ১৪ লাইনে-_“ত্রিবেদী” স্থলে «দ্বিবেদী” 
এবং 
২১৪ পৃষ্ঠার ১ লাইনে--“সপ্তম” স্থলে “প্রথম” 
পড়ুন 


~~ 


আছ এ 
—— তি 


বাল্যকালে যাকে “নান্হে' 
বলে ডাকা হত, সেই |! 
লালবাহাছুর শ্ত্রীবাস্তব '' 
একমমর সমস্ত পৃথিবীর ৷ 
সসম্ম দৃষ্টি নিজের: 
দিকে সবলে আকর্ষণ 
করেছিলেন । জওহরলাল 
নেহরুর মৃত্যুর পর এই: 
খর্ব শীর্ণকায় মানুষটি | 
| যখন আসমুদ্রহিমাচল | 
ভারতবর্ষের রাষ্ট্রতরীর 
কর্ণধার হলেন তখন 
সমস্ত পৃথিবীর মানুষ কি 
সচকিত বিন্ময় অনুভব: 
করেনি? মোগলসরাই 
রেলওয়ে স্কুলে বেতন: 
দিতে না-পারার জন্য ধীর. 
নাম কাটা গিয়েছিল, জন্মস্থান রামনগর থেকে কখনও কখনও সাতার কেটে গঙ্গা 
পেরিয়ে ধাকে কাশীতে স্কুলে পৌছাতে হত, কাশী বিদ্যাগীঠের শান্ত্রী-উপাধিকারী | 
সেই মানুষটি নিজেই কি যথেষ্ট প্রস্তুত ছিলেন? সমস্ত পৃথিবী যখন এই প্রশ্ন নিয়ে 
উদগ্রীব, তখন দেখ! গেল ভারতবর্ষের লালবাহাছুর তার উত্তর নিয়ে তৈরী । জাতির | 
গহনতম সংকটে তার YSU ধীরতা, সংঘাতে অপরিমেয় সাহস ও পঁয়তাল্লিশ কোটি: 
মানুষের মনে একমুহুর্তে সংশপ্তক প্রতজ্ঞ! সঞ্চারের আয়াসহীন সামর্থ্য, আবার |! 
শান্তিতে তার ব্যাকুল আস্তরিকতা-এর কোন্‌ তুলন] আছে পৃথিবীর ইতিহাসে! | ৃ 
7 
| 


সর্বোপরি তার মৃত্যু? এ বিপুল, মহৎ, উপমাহীন আত্মদান ? শান্তির, 
এ অসামান্য জয়? তার মধ্যে মানবতার যে অভ্চুড় মহিমা শাশ্বতভাবে Cee শির 
হয়ে রইল--লালবাহাতুর শাস্ত্রী তে! তারই জন্য নাম। তার জীবন স্মরণে আমরাই 
পবিত্র হই, Sta নামোচ্চারণেও মানুষের পুণ্য | | 


 আমাদর লাধাদুর 


